“i 


r-r se ep ও জগ + 


hav mee a, 

a ee kii- 
Bee e a = 
* 


am = Bred 





i এ আও oe 


ms 53 ও 


“ra F আজান হজ রা ও 


এস শর assim: 








7 ব্রি জল 
NN wens (19 ৪6 B 
aaf 


a ডীয় সাথীর ett a কৰি চণ্ডীদাস ৷ দিলীপ কুমার নি. 





te কবিতা: ib TES aie 








(C a.) 
Auto Rexine Agency 
House of Car Decoration 
Specialist in Car Air-Conditioner 
Office & Show Room : 
31/A, Lenin Sarani, Calcutta-700018 
163, Lenin Sarani, Calcutta-700018 
Branch : 70A, Park Street, Calcutta-700017 
Phone : 24-1764, 24-2184, 27-5435 





With Compliments from: 
M/s. Indo-Europa Trading Company 
(Prt.) Ltd. 
PRINTERS’ ENGINEERS 
4, Ganesh Chandra Avenue, 
Calcutta-700013 


Regtd. Office: 9, Dalal Street, 
Bombay-400023 








With best Compliments from: 


TIL LIMITED 


1, TAROTOLLA ROAD, 
CALCUTTA-700024 
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Sees 


UNIVERSITY OF CALCUTTA 


LATEST PUBLICATIONS 


l. Food—its Production and Assimilation 
—Dr. Nilratan Dhar Rs. 40°00 
2, Banglar Vaishnab Bhabapanna Musalman 
Kabir Padamunjusa (in Bengali ) 
—Dr. J. Bhattacharyya Rs. 50°00 
8. Romance of Indian Journalism 
—Jitendra Nath Basu Rs. 75°00 


4. A Linguistic Study of Personal Names and 
Surnames in Bengali 


—Dr. Bhabataran Dutta Rs. 80°00 
5. Catalogue of Paintings (Ashutosh Museum) 
—N. Goswami Rs. 250-00 
6, The Human Journey—Edwin A. Burtt Rs. 30-00 
7. Iniroduction to Indian Philosophy 
—Dr. S. C. Chatterjee Ra. 30:00 
8. Liberty, Equality, Property and the 
Constitution—P. J. Reddy Rs. 90°00 
9. Dictionary of Indian History 
—~Sri S. Bhattacharyya Rs. 50:00 


অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্রছাত্রীদের atte অপরিহার্য 
sagts বিশ্ববিস্তালয়ের শতবধের সচিত্র ইতিহাস 


Hundred Years of the University of Calcutta 
1857—1956 


EA কলেজ গ্রন্থাগারে অবশ্যই রাখার মত te- পৃষ্ঠায় বই 


* সুদৃষ্য জ্যাকেট * সুন্দর ঝকৃঝকে ছাপ! 
* afeirs কম দাম-_মাত্র ২৫ টাক!। 
স্টক নি:শেষ হওয়ার আগেই সংগ্রহ করুন | 
Please write to Manager, Book-Depot & Publication 
Department, or step in at 48 Hazra Road Calcutta-700019 
for catalogues & other detauls. 





( ৰ) 
০০855 EA 
With the best Compliments from: 


MARSON’S ELECTRICALS LTD. 


Manufacturers of: 
POWER & DISTRIBUTION TRANSFORMERS 
[ Upto 69 MVA at 33/11 KV & CT/PT ] 


4, CHANDNI CHOWK STREET 
CALCUTTA-700 072 
Dial: 27-4758, 27-0375, 27-9484, 27-9485 
Telex: MEL 021 4366 


W sth Compliments from: 


M/S. EXTRUSIONS 


6-B, Acharya Jagadish Chandra Basu Road 
CALCUTTA 
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PONTOS 
Rabindra Bharati University 


Publication 


IN ENGLISH: 


1, The Concept of Part and Whole Avayava 
and Avayavi— Dr. Biswanath Sen Rs. 
2. The House of the Tagores (4th Edition) 
— Hiranmoy Banerjee Rs. 
3. Sri Chaitanya O Guru Nanak 
—Dr. Sunil Das Rs. 
4. Art and Aesthetics of Abanindra Nath 
Tagore— Dr. Sudhir Nandi Rs. 
5. Naradiya Siksa 
—Dr. Suresh Ch. Bondyopadhyay Rs. 
6. Analysis and Philosophy 
—Dr. Sivapada Chakrabarty Rs. 
7. Indian Classical Dances 
—Sri Bala Krishna Menon Rs. 
বাতল। 2 
১। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৃত্যু-_ভঃ Tha দেবনাথ 
al চিত্রভাবন-_-অধ্যাপক শোভন সোম 
ot গীতাৰ্থ চিস্তা-_অধ্যাপক চক্রধর আচার্য 
৪ | কথ! ও স্থর_ ধূর্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
৫ | পটন্দীপ-ধ্বনি- শ্ীঅমর ঘোষ 
bl ada দর্শন অস্বীক্ষণ_ ডঃ হ্ধীরকুমার নন্দী 
৭। যুক্তিবাদ আধুনিকত! ও আনন্দ মীমাংসা-সৌম্েজ নাথ ঠাকুর 
ei পদাবলীয তত্বসৌন্দর্য ও রবীজ্নাথ--ভঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


2. FIRMA KLM (P) LTD. 
257B, Bipin Behari Ganguli St. 
Calcutta-12 


Dsstributor : 
1. JIINASA 
1A, College Row, Cal-9 


SalesCounter : 
1. Maharsi Bhaban 
6/4, Dwarakanath Tagore 
Lane, Calcutta-7 
2. Emerald Bower 
56A, B. T. Road, Cal-50 


47°00 


20-00 


75°00 


92°00 


32-00 


50°00 


25°00 


৪ ৬ * ০ ও 
Oe'se 
৪০৯০৩ 
২৫৩৩ 
৫৬৯৩ 
১৪৩৩ 

৩৭ ৭৫ 


Sees 








With the best Compliments of: 


M/s. AUTO TRAC 
CORPORATION 


1, BRITISH INDIAN STREET 
CALCUTTA-700 069 


With the Best Compliments of: 


M/s Bharat Sugar Mills Ltd. 


9/1, R. N. Mukherjee Road, 
Calcutta-700001 





With the best Compliments of: 


M/s. RADHA INDUSTRIES 


30/1, Dr. Suresh Sarkar Road 
Calcutta-700 014 





a 


( ছ ) 


পশ্চিমবঙ্গে নতুন মাঝারী বা বড় শিল্প স্থাপন a 
বর্তমান শিল্পের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলে 
আমাদের কাছে AWA | 

আপনার প্রস্তাবিত শিল্পে যন্ত্রাংশ বাবদ বিনিয়োগ ঘি ৩৫ লক্ষ টাকার 
বেশী হয় তবে শিল্প নির্বাচনে সাহায্য এবং লরকারী নিয়ম কাঙ্গন বিষয়ে 
পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও আমরা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে a. লক্ষ টাক! পর্যন্ত মেয়াদী 
খপ, ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সীভ ক্যাপিটাল, শেয়ারে বিনিয়োগ, ২৫ লক্ষ টাক! 


পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারী gets, রাজ্য সরকার ঘোষিত নানারকম স্দমুক্ত 
খপ ও অনুদান দিতে পারি। 


facatcorta দেয় প্রায় ২* শতাংশ বিনিয়োগ aff আপনি করতে 
পায়েন তবে ষোপাষে।গ করুন £ 


ম্যানেজার (পাবলিক প্লিলেশনস্‌ ) 
ওয়েট বেঙ্গল ইণ্ডাফ্টিয়াল ডেভালপমেন্ট 
কর্পোরেশন লিঃ 
294, নেভাজী WSta রোড, (নবম তল ) কলিকা ভা-৭০ ০০০১ 
ফোন : ২২-৮৩৮৫ ( eff লাইন) 


অথবা” বি-১৪, সোক্লামী নগর, নতুন দিল্পী-১১০০১৭ 
ফোন ১ ৬৪৩৮৪৭৬ 










| আলেখ্য'র বাধানো- রেক্সিনে বাধাই ও সোনারজলে 
পত্রিকার নাম ও কোন্‌ বর্ষের সেট গায়ে লেখা__ 
সেটগুলি প্রত্যেক লাইব্রেরী ও সীরিয়াস পাঠকের পক্ষে 
অবশ্য সংগ্রহণীয় এবং অপরিহার্ষ। তৃতীয় থেকে 
যৌড়শ বর্ষ AI পাওয়া যাচ্ছে । দ্বাম প্রতি সেট 
কুড়ি টাক] | 


B প্রকাশক, আলেখ্য 
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W sth Compliments from: 


CHOWGULE INDUSTRIES LTD. 
“The new force in the office Equipment’’ 


Marketing World famous Cansu Plain Paper 
Copiers and Chi 2 PC/XT Computers. 


Branch Office: 
10C, MIDDLETON ROW 
GROUND FLOOR 
CALCUTTA-70007 i 
Tele No. 29-3130 


পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম 


( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা ) 


৬এ, রাজা wate afas স্কোয়ার, (৮ম তল) কলিকাত1-১৩ 
আমর! সণ্ট লেকের বি. fe. মার্কেটে অবস্থিত আমাদের বিক্রয় com 
থেকে এবং দুর্গাপুর ও মেদিনীপুরের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে, বাড়ী তৈরী ও 
আসবাব পত্র তৈরীর জন্য, উৎকৃষ্ট মানের বিভিন্ন প্রকারের coats কাঠ 
ক্রেতাদের PII মূল্যে সরবরাহ করে থাকি | 
আপনি বদি তৈরী qaal ও জানাল] কিম্বা আসবাবপজ্ম কিনতে ইচ্ছুক 
Ba, তবে আহ্কন আমাদের সণ্ট লেক বিক্রয় কেন্দ্রে, শিলিগুড়ি করাত কলে, 
অথব! সাদারিহাট করাত কলে। এসব জায়গায় অবস্থিত আমাদের 
কার্পেন্ট, পপ, থেকে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো অর্ডার 
মারফত BRS AJ পাবেন | 
আমাদের বিক্রয় সম্ভারে আপনি বনের খাটি মধু, সিট্রোনেলা তেল, 
afss ও Sate ফুল ATTAR | 
সকলের GHA অরণ্য 








A 


With Best Compliments from.: 


ARAMBAGH HATCHERIES LTD. 


Calcutta Office: 
59B, CHOWRINGHEE ROAD, 
CALCUTTA-700 020 
Phones: 44-9324, 43-2179 
Telegram: ARAMHATCH 


Regtd. Office & Farm: 
ARAMBAGH, HOOGHLY 
Phone: 15 ( ARM ) 





sa — P 
a antaas শিপন 
॥ হুচীপত্র ॥ 

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্থ ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ | শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥ পৃঃ ১ 
বিশ্বকবির রাষ্ট্রচিস্তা ৷ প্রভাস চৌধুরী ॥ পৃঃ ১৭ 
বেদ কি মানুষের রচনা নয় ? 1 শ্রীহবোধকুষার চক্রবতর্শ ॥ ৪৩ 
pfas]: IATA জন্য ৷ বাজীরাও দেন ॥ ৫১ 

ফিরে এস [ শাস্তশীল দাস ৫২ 

আবার আসিব ফিরে ॥ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫৩ 
গৌড়ীয় প্রেমাদর্শ ও কবি চণ্ডীদাস ॥ দিলীপ কুমার দত্ত ॥ ৫৪ 
stfad মামা (গল্প) 1 প্রতুল্চন্দ্র রক্ষিত l we 
শ্বতিচারণ : জালনোট চালাইতে গিয়! নাজেহাল ॥ যতীন্দমোহন ভট্টাচার্য ॥ ৭২ 
‘শ্রম-কথিত’ ॥ শিবচন্দ্র লাহিড়ী ॥ ৭৬ 
ata বিবেকানন্দ : সময় ও ইতিহাস ॥ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮* 
চিকিৎসা ব্যবসায়ে দুনাঁতি ॥ ইনেজ ভালাস ৪ ১০১ 
কবিভা 5 afa? / নির্মোক ॥ ১*৫ 

লভ্যত! কি মাহুষের / রবীন্দু বিশ্বাস ॥ ১০৬ 
নায়ী-সংহিতা ( গল্প ) উমিলা মুখোপাধ্যায় ॥ ১*৭ 
অন্ত অন্ন ( রম্যরচনা ) ॥ সুনীল চট্টোপাধ্যায় ॥ ১১২ 
গুজরাতী ও বাঙ্গালী ॥ ডঃ বিষ্ণুণদ ভট্টাচার্য ॥ ১১৬ 


স্মাজচিন্ভ। ॥ ১২৫ 

প্রচ্ছদশিল্পী : মিলন সেনগুপ্ত 

সম্পাদক : fps ঘোষাল বার্ষিক চাদ! : দশ টাক! 

wan: ৫০, arataa এভিনিউ আজীবন গ্রাহক চাদ! £: ১**'** টাক! 
কলিকা তা-৭৫ বিদেশে বাধিক চাদ! : e ডলার 


ফোন 2 ৭২-১৫৬২ 


আলেখ্য'র গ্রাহকরন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ, তারা 
যেন ভাদের দেয় বকেয়া এবং 304% বর্ষের চাদ অবিলম্বে 
পাঠিয়ে দেন। যারা গ্রাহক থাকতে অনিচ্ছুক ভারাও সত্বর 
পত্রদ্বারা CA ইচ্ছা জানালে বাধিত হব । -_প্রকাশক, আলেখ্য 





A 


1& 


আলেখ্য 


১৭ QÅ * OR সংখা! 


ভারতীয় অলঙ্কারশান্ত্র ও শিশ্পাচার্ষ 
অবনীন্দ্রনাথ 
Afp ভট্টাচার্য 
|| ১ n 

‘ভারতী’ “fasta প্রকাশিত ‘রসের কথা” শীর্ষক এক প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ 
মন্তব্য করেছিলেন-__”এ দেশের অলঙ্কারের হ্ত্রগুলে। যে ছত্রে BIG Art এর 
ব্যাথ্য। করে চলেছে, সেট! কোন পর্তিতকে তে! এ NGS বলতে শুনলেম না |” 

বস্তুতঃ কলকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ের বাপেশ্বরী অধ্যাপকব্ূপে অবনীন্দ্রনাথ 
ষে ভাষপগুলি দিয়েছিলেন, যেগুলি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিষ্তালস্র 
কর্তৃক প্রকাশিত ga “বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী” [ ১৯২১-১৯২৯] নামে, 
সেগুলি রচনা করবার সময় অবনীজ্জনাথ যে অলঙ্কারশাস্্র অতি গভীর afs- 
নিবেশ সহকারে অনুশীলন করেছিলেন, তার সাক্ষ্য প্রবন্ধ গুলির মধ্যে ইতস্তত: 
ছড়িয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথ কিভাবে আলংকার্রিক আচার্ষসণের প্রতিষ্ঠিত 
সিন্ধান্তসমূহকে কাব্য-সঙ্গীভ-চি্র-ভাক্কর্ষ-গাপত্য-নৃত্য fafaa নর্ববিধ 
শিল্পকলার CARIA aes উন্মোচনের পক্ষে পরম সহায়ক বলে বিবেচন 
করতেন, Gl সংক্ষেপে আলোচন! করাই এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য | 

HN R Il 

“শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড'-শীধক প্রবন্ধের এক জায়গায় অবনীন্দ্রনাথ একটি 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তবা করেছেন__ 

“শিল্পকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে না দেখে শিল্পের দিক দিয়ে দেখা খুব অল্পদিন 
হলে। ইউয়োপে চলিত হয়েছে । প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে এইভাবে শিল্প- 
রসের দিক দিয়ে কলাসমম্তকে দেখা আলঙ্কারিকগণ প্রচলিত করে CACEN | 
শুধু কাব্যকলার সঙ্গে জড়িয়ে রাখলে অলঙ্কারশাস্্র রসশাত্র ইত্যাদি খুব কাজে 
আলবে না, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার প্রপালী ধরে শিল্পবিস্তা বুঝতে ore cox 
বেশী ফল পাব আমর1।-""রসের ও ভাবের প্রক্রিয়া ধরে’ কবিতা! ছবি zs 
এমন কি খেলনাটারও পরিচয় v'a ঠিক পরিচয়। fata afairar এই 
পথে কাষ করে চলেছেন অনেকেই I”? 
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শিল্পস্থষ্টির ya seme চরম পরিণতি সর্ববিধ শিল্পকলার ক্ষেত্রেই পরস্পর 
অংবাদী-__-পার্থক্য শুধু ভাষায় ও আদিকে, প্রকরণে (technique) | 
অবনীজ্ঞজনাথ afs gwasta বিভিন্ন শিল্পের ভাষার পার্থকা বোঝাতে fea 
বলেছেন £ 

প্ছবির sty অনেকটা সর্বজনীন ভাষা । কবির ভাষা চলেছে শব্দ 
চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে’ মনের fers, ছবির ভাষ! অভিনেতার Siz 
SO] চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন Bra Ffas 
করতে করতে । আবার এই কথিত ভাষ! casi আসলে কানের বিষয় এখন 
‘সেটা! ছাপার অক্ষরের মুর্তিতে চোখ দিয়েই যাচ্ছে cate মনের মধ্যে, ‘নব 
ঘনস্তযাম’ এই কথাটা ছাপা দেখলেই রূপ ও রং ছুটোর Gres করে দিচ্ছে 
ace সঙ্গে ।” ২ 

wean ভাষাছেছে শিল্পের গ্রকৃতিভেদ ঘটে থাকে, ase যেমন সত্য, 
wyatt শিল্পসযৃহের মধ্যে পরম্পর নির্ভরতাও অস্বীকার করা! চলে a] | 
তাই অবনীজআ্সনাথ বলেন £ 

“ছবির ভাষা, কথার ভাষা, অভিনয়ের ভাষা ও সঙ্গীতের ভাষা 
খইস্রকম নান! ভাষ! এ THe মান্য কাজে খাটিয়ে আসছে । এর মধ্যে সঙ্গীত 
শুধু য! বলতে চায়, কিন্বা যখন কাদাতে চায় q1 হাসাতে চায়, কাকুতি মিনতি 
জানাতে চায়, তখন ছবির ভাষা ও কথার ভাষাকে qaqa না করেও নিজের 
স্বতস্্র ভাবার মীড় yea ইত্যাদি দিয়ে ware হয়ে উঠতে পারে । M-ar 
শ্ডাবারও এই ক্ষষত! ও স্বাধীনতা আছে- আকাশের রূপ নেই কিন্ত রং-এর 
watery fera সেকথা acm | কিন্ত আর সব ভাষা, কথিত চিত্রিত অভিনীত, 
Arg? এ ওর আশ্রয় অপেক্ষা করে ।-"-ছবিকে ইঙ্গিতের ভাষ! দিয়ে বলানে। 
CAR, চলানে গেল । নাটাাকল প্রধানত: Sfara? ভাষা বটে কিন্ত তার 
অজেণ্ড কথিত stats সঙ্কেত অনেকখানি না GPA নাটকাভিনয় কর! 
চলে ন।।”৩ 

আর যেহেতু শিল্পভাষা পরস্পর স্বতন্ত্র হয়েও অক্টোল্সনির্ভর, সেইহেতু 
্কঘাষার ব্যাকরণের JATE AFSAT ক্ষেত্রেও কার্যকর অবশ্যই org | 
was ভাষার ব্যাকরণের ক্ষেত্রে যেমন ‘ধাতু’, ‘প্রত্যয়’, ‘বিভক্তি’, ‘সন্ধি’, 
‘sata’ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকরণে ব্যুৎপত্তি ও দ্রক্ষত! থাক! একান্ত আবশ্যক 
শরম্পন্র-বিচ্ছিন্ন শব্দরাশিকে একটি সুসংহত কাব্যের রূপে প্রকাশ করবার Sew, 
ঠিক সেইভাবেই চিন্তিত ভাষার ক্ষেত্রেও সেই সকল প্রকরণের সমান গুরুত্ব, 


t 


a 
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যদিও চিত্রিত ভাবায় ধাতু প্রতায় প্রভৃতির স্বরূপ আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত 
বিভিন্ন বলে মনে হ'তে পায়ে। সেই জন্যই কথিত ভাষার ক্ষেত্রে অলঙ্কায়- 
শাস্ের যেসকল বিধিনিষেধ প্রযোজ্য, চিত্রিত ভাষা, অভিনীত ভাষ! প্রভৃতির 
ক্ষেত্রেও সেইসকল বিধিনিষেধের গুরুত্ব কিছুমাত্র হাস পায়না । অবনীন্দ্রনাথ 
ভার অপরূপ ভঙ্গীতে শ্লেষের সাহায্যে কথিতভাষ। ও চিজ্সিতভাষার ব্যাকরণের 
পসীসাদৃশ্ট যেভাবে বুঝিয়েছেন তা এইস্থলে উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা 
হুর |— 

“চিত্রিত sta, কথিত sta, অভিনীত ভাষা এসব aff এ ওরু কাছে লেশ 
দেনা করে চললে, তবে কথিত ভাষার ব্যাকরণ অলঙ্কারের ZA আইন FİFA 
ইত্যাদির সঙ্গে আর ছুটে] ভাষার ব্যাকরনাদির মিল থাকতে বাধা । কথার 
ব্যাকরণে যাকে বলে ‘ধাতু’, ছবির ব্যাকরণে তার নাম “কাঠামো? (form) | 
ধারণ করে রাখে বনেই তাকে বলি ধাতু । ধাতু ও প্রত্যয় একত্র না হলে 
কথিত stata saat পাইন. ছবির ভাষাতেও ঠিক এ নিয়ম- মাথা হাত 
প1 ইত্যাদি রেখে দিয়ে একট! কাঠাষে। a1 ফর্ম! বাধা গেল, কিন্ত সেট? বানর 
ব! নর এ aera বা! বিশ্বাস কিসে হবে যদি ন! ছবিতে নর বানরের বিশেষ 
প্রত্যয় দিই । শুধু এই নয়, বিভক্তি, fafa ভাগ করেন ভঙ্গি দেন, তার চিহ্ন 
ইত্যাদি নান! ভঙ্গিতে কাঠামোয় জুড়ে দেওয়া! চাই । বর্ণে বর্ণে কূপে রূপে 
নান! বস্তুর সঙ্গে নান! বস্তুতে সন্ধি সমাস করার সুত্র আছে ছবির ব্যাকরণে, 
বচন ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় এমনকি মুগ্ধবোধের সবখানি 
অলঙ্কারশাস্তরের সবখানির সঙ্গে মিলিয়ে crest চলে ছবির ব্যাকরণ আর 
অলঙ্কারের ধারাগুলো। কথিত ভাষার বেলায় ‘P ধাতু Ay’ প্রত্যয় করে 
যেমন ‘ow’, ছবির ভাষায় কালো ফোটার উপরে দুটে। cay যোগ করলেই 
faras আবার pra কালো! ফোঁটায় cas ন। দিয়ে শুগু প্রত্যয় দিলে 
হয় ‘sata’ যেমন ‘ভূ’ ধাতুতে “গকৃ" প্রত্যয় জুড়লে হয় “ভূজি ।”5 

এই ভাবে কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, চিত্র সকল সুকুমার কলাই পরস্পর 
অজাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত, বিশেষ শাস্ত্রের বিধিনিঘেধের মধ্যে তাদের সীষাবন্ধ 
করে রাখ। কোন were (artist) বা সৌন্দর্যতত্ববিদ্‌ সহৃদয় সমালোচকের 
পক্ষে সম্ভব RA! সেই SOE অবনীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন — 

“sare সঙ্গীত শাস্ত্রের মধ্যে, কথাকে wastes, ছবিকে বর্ণশাস্তের 
মধ্যে ধরে” মানুষ দেখতে চললে! কি হয়, কিন্তু বাস্তবিক য! হন্দর তা ধর! 
গেলন! একটা কিছুর মধ্যে, সে বিচিত্রতা ও বিস্তার চেয়ে বাধন কাটতে লাগল 
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বারে বারে । কোন ছবি বশ ছেড়ে খালি রেখার ছন্দ ধরে হয়ে উঠল ভারি 
RWI, কোন গান শাস্মতে| তাল মাম স্বর ছেড়ে প্রায় সহজ কথ! হয়ে পড়ে” 
হ’ল WP, আবার কোথাও ছবি হয়ে হতে চললে! Ves, তিন শাস্ত্রের পাত! 
উশ্টেপাণ্টে এক হয়ে গেল। ছন্দ পেয়ে ছবি অখবা ছবি পেয়ে ছন্দ সুন্দর 
হয়ে ওঠে, বোঝা কঠিন e's, বোঝানও কঠিন হু’ল |’? 

কিন্ত অবনীন্গনাথের বিভিন্ন শিল্পের পরস্পর সাপেক্ষতা বিষয়ে এই AT Ye 
আলক্কারিকদ্ধের বিভিন্ন উক্তির মধ্যেই প্রচ্ছল্নভাবে বিরাজমান । বামনাচার্ধা 
তার ‘কাব্যালঙ্কারস্ত্রবৃত্তি-তে বৈদভা, গৌড়ীয় ও পাঞ্চালী এই fafay 
রীতির আলোচনার প্রসঙ্গে কাব্যের সঙ্গে রীতির সম্পর্ক বোঝাবার জন্য 
রেখার লঙ্গে চিত্রের সম্পর্ক উদ্দাহরণন্বরূপ উল্লেখ ক”রেছেন-__ 

“asta farg রীতিযু রেখাশ্িব fou: কাব্যং প্রতিষ্তিতষিতি”্৬ | আচার্য্য 
আনন্দবর্ধন একজাতীয় কাব্যের নামকরণ করলেন-_'অলেখ্যপ্রখ্য”। 
“বক্রোক্তিজীবিত"-কার আচার্য ses কাব্য ষে কখনও কখনও গীতের মতই 
অর্থনিররেক্ষভাবেই ey বন্ধহৃযষার হার! সহদয়ের হৃদয়ে অলৌকিক আনন্দ 
সঞ্চার করে থাকে, তা বোঝাতে পিয়ে বললেন-_ 

“ক্পর্যযালোচিতেপ্যর্থে বন্ধসৌকর্যাসম্পদা | 

শীতবদ্ধদয়াহলাদং তদ্দিদাং aanfe যং ॥৪*৭ 
কাব্য, কাব্যোপকরণ এবং কবি-_-এই তিনের সঙ্গে যথাক্রমে চিত্র, চিত্রোপকরণ 
এবং চিত্রকরের SAA ক'রে বললেন-__ 

"ATEA কাব্াা--কাব্যোপকরণ--কবীনাং। 

চিত্র _চিআোঁপক রণ-_ চিত্রকরৈঃ সাম্যংপ্রদ শিতম্‌ 1” 
স্থতরাঁং এই জাতীয় বহু উক্তি পর্ধযালোচন। ক'রে দেখলে আমর! বুঝতে পারি 
ষে প্রাচীন আলক্কারিক আচার্যগণ বিভিন্ন সুকুমার কলার মধো aterfes 
বিচ্ছেদ স্বীকায় করতেন না, বরং একটি শিল্পের স্বরূপ ঘথাধথভাবে উপলব্ধি 
করতে পারলে তার আলোকে অপরাপর শিল্পকলার রহস্য যথাবথভাবে 
উন্মোচন কর! ষে সহজসাধ্য হুয়__এ সম্বন্ধে তার! wee জাগরুক ছিলেন। 
অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন আচার্ধগণের সেই স্বচ্ছ yeas উত্তরাধিকার লাভ Pra- 
ছিলেন, তাই তিনি অলঙ্কারশাস্রের বিধিনিষেধকে কেবল বাণীশিল্পের পরিধির 
মধ্যেই atts ন! রেখে ন্বত্য-গীত-অভিনয়-ভাক্কর্্য-স্ছাপত্য প্রভূতি কলার 
আলোচন! ক্ষেত্রেও প্রসারিত করবার মত উদ্দারত। ও দৃঢ়বিশ্বাসের পরিচয় 
দিতে পেয়েছিলেন। এমনকি নিজে চিত্রশিল্পে অনন্তসাধারণ প্রতিভার 
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অধিকারী হওয়! সত্বেও সঙ্কীণদৃষ্টি শাস্বিদ্গণের মত- চিত্রশিল্পকেই aired 
শিল্প বলতে gRs হতেন। শিল্পশাস্বের সিষ্কাস্তগুলিকে অবনীঙ্গনাথ হুভাগে 
ভাগ ক'রেছেন_-মত? ও ‘aa’ যেগুলি ‘মত’, সেগুলির মধ্যে গোড়ামি 
আছে, সঙ্কীর্ণতা আছে, অহমিক! আছে। কিন্ত এমন্ত্রগুলি seat!) এই 
‘মত’ ও ‘মন্ত্রের’ পার্থক্য প্রদর্শন প্রদঙ্গে অবনীন্দ্নাথের একটি উক্তি এখানে 
উদ্ধৃত VA 
“faite ঘাটতেই fy হয় তবে গোড়াতেই আমাদের ছুটে। বিষয়ে 
সজাগ থাকতে হবে_কোনট1 ‘মত’ এবং কোনট। “মন্ত্র এ দুয়ের সম্বন্ধে 
পরিক্ষার ধারণাটি নিয়ে কাজ করতে হবে | মত জ্রিনিষট! একজনের, দশজনে 
সেট! মানতে পারে, নাও মানতে পারে, একের কাছে cadi ঠিক, অস্তের কাছে 
সেট। ভুল, নানা মুনির নানা যত। agefa সম্পুর্ণ আলাদ। জিনিষ l “মত'__ 
একট লোকের অভিমতকে ধরে প্রচারিত হ'ল, আর ‘মস্ত’ প্রকাশ করলে 
আপনাকে সবদিক দিয়ে, cabi সত্য সেইটে ধরে? |) শিল্পশাস্ত্রে মত এবং স্তর 
দুটোই স্থান পেয়েছে, মতকে Boe] করলে শিল্পী বর্জন করতে পারেন কিন্ত 
‘MRCS ঠেলে ফেল চলে AI 
‘যৃথ! স্ুমেরুঃ ATA নগানাং 
বথাগুক্জানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ | 
যথা নরাপাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ-_ 
Ba] কলানামিহ farg: ॥' 
খণ্ড খণ্ড MAFRA সত্য দিয়ে এট! বলা হ’লেও Aas ক্লোকটা কলাবিভ্ভার 
সম্বন্ধে একট! প্রকাণ্ড অহমিক! নিয়ে মত আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। cy 
রাজভক্ত তার কাছে fslas হলেন শ্রেষ্ঠ, কিন্ত এমন অনেক ফটিকটাদ 
আছে atate ধার পায়ে মাথা লোটায়। এ ছাড়! চিঅকলাই সকল কলার 
cab কলা একথ। একেবারেই অসত্য কেনন! ASFA কাব্যকল। নাট্যকলা 
এর! কেউ কম যার ন।!৮ 
অন্যদিকে, শিল্পের মন্ত্রের উদাহরণ, যেষন-_ 
‘an\cafaats বিকারাণাং fastast: | 
eta বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় RAAST 1’ 
“@ সতোর দ্বার! পরখ sai জিনিষ । এ মন্ত্র শিল্পীকে Zant দিচ্ছে ভাব ও 
বার আবির্ভাব সন্বন্ধে। অতএব এতে কারু হুই যত হবার কথ! AAi 
fan 
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atqa: বণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং যড়ঙ্গকম্‌ ৷” 
ভারতবধ থেকে ওদিকে আমেরিক।, কোন দেশের কোন চিজ্ঞবিদ্‌ as উণ্টে।- 
মানে বুঝে, তুল করবে না. কেনন! চিন্রকরের কারবারই হ'ল এই ছটা 
কোনটা কিম্বা এর কোন কোনটাকে নিয়ে ।---মত অপেক্ষা রাখে সমর্থনের, . 
মন্ত্র 41 তা নিয়েই সমর্থ_ _প্রত্যক্ষে প্রমাণ ও সত্যের Gate বলীয়ান |... Stas 
শিল্পের কেন, সব শিলের প্রাণের খোজে যে শিক্ষার্থীর] চলবেন তাদের এই মত 
মন্ত্রের পার্থক্য প্রথমেই হদয়ঙ্গম কর! চাই, মতকে মন্ত্র বলে’ Sa করুলে' 
চলবে না 1"? 
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চিত্রে, stats, সংগীত অভিনয প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন শিল্পশাত্রে যেমন এই 
জাতীয় মত ও aal সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা মায়, অলংকার শাস্ত্রের গামাশিক 
নিবন্ধের arare ঘেমন নান! পরস্পরবিরোধী মতবাদ আছে, তেমনি এমন 
সব উক্তি আছে যেগুলি maa মত Aata, যারা প্রত্যেক Pratt: 
অন্তনিহিত মূল সত্যটিকে সরলভাবে প্রকাশ ক'রে থাকে, যাদের প্রামাণিকত;) 
খণ্ড দেশ বা কালের atal পরিচ্ছিন্ন নয়। অবনীন্দ্রনাথ অলঙ্কারশাস্মের অন্ধ তম 
শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক নিবন্ধ কাশ্মীরী আচাধ্য অন্মট রচিত “কাব্যপ্রকাশে'র প্রথম 
Sataa প্রথম কারিকাটি এই প্রসঙ্গে উদাহরণ রূপে উদ্ধার ক'রেছেন এবং 
অনবদ্য আবেগময় Stata এর প্রশপ্তিকীর্তন ক'রে বলেছেন__ 

“কিন্ত শিল্প ঘষে অপরিমেয় অনির্বচনীয় জিনিষ, শাস্বের বচন দিয়ে তাক 
পরিমাণ করবে কে? তাই শান্্কারদের মধ্যে fafa রসিক ছিলেন, fea 
AVE লেখবার বেলায় মতের আকারে মনোভাব প্রকাশ করলেন ন! তিনি +. 
শিল্পের একটি cate রচনা ক'রে অলংকারশাস্সের গোড়াপভন করলেন, ষথা-_ 

“নিসতিরুতনিয়ষরহিতাং হলাদৈ কময়ীমনল্ঞপরতক্্রাং | 
নবরসরুচিকাং নিথিতিমাদধতী ভারতী pradas ॥, 


নিয়তিকৃত নিয়মরহিত| আনন্দের সঙ্গে একীত্ভৃতা অনন্য-পরতন্ত্র। নববসরুচির?' 


fafafeetfah ca কবিভারতী তার জয়। শুধু ভারতশিল্পলের জন্য নয়, কাবা 
চিত্র ভাস্কর্য সঙ্গীত নাট্য নৃত্য সবদেশের সব শিল্পের সবার জন্ত এই AS 
সোনার পঞ্চ প্রদীপ ভারতবর্ষ ছেড়ে যে-মাহুষ একদিনও যায়নি সে জালিয়ে 


গেছে | wen ফুৎকারে এ কোনদিন নেভ.বার AB, কেননা রস এবং ASE 


এই ছুই এ-কে “acs সিঞ্চিত করেছে | স্রর্যের মত দ্বীপামান এই অন্তর _ এক 


a 


ভারতীয় অলঙ্কারশান্ব ও শিল্পাচার্য অবনীত্রনাথ » Bfapry ভট্টাচার্য 3 


আলোর সমস্ত শিল্পেরই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, কল্পনারাজ্র্য ও WIAs 
যেমন পরিষ্কার করে’ দেখ! ষায় এমন আর কিছুতে ATI মতগুলে। আলেয়ার 
মত বেশ চকৃচকে APACS কিন্ত আলে! দেয় যেটুকু তার পিছনে অন্ধকার as 
cad যে, সেই আলেয়াযর পিছনে চলতে বিপদ পদে পৰে 1”7°° 

অবনীন্দ্রনাথ তার শিল্প-প্রবন্ধাবলীর atateca নান! প্রসঙ্গে আচার্ষ 
মন্মটের এই qaf বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন । শুধু সাহিত্য-বিবেচনার 
ক্ষেত্রেই নয়, চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতি FRI মধ্যেও এই মন্ত্রের সত্য কিভাবে 
উত্তাপিত হয়ে থাকে ত! অবনীন্দ্রনাথের একটি ব্যাখ্যা থেকে স্থন্দর ভাবে 
Safata হবে-_ 

“উটের কিংবা পেচার ও ব্যাঙের বাইরের ঠাট বিধাতার মনোমত হলেও 
সাধারণ লোকে দূর দূর করলে দেখে । তবেই বলি সাধারণ মানুষের মনোমত 
হবার মতে। রূপ পেলে asta, কিন্ত রূপদক্ষের রূপস্থষ্টির faat হ'ল 
নিয়তিকৃত নিয়ম থেকে শ্বতন্্র-_-তার রসে উটের রূপ পেচার রূপ ব্যাঙের রুপ 
IRA হল, মনোমত VA— IRA, তাকে WH করলে না একজনও |--- 

“fanfess নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র অথচ নিয়তির নিয়ম থেকেই নেওয়া 
সমস্ত রূপকারের কারিগরিয় নিয়ম । -*বিধাতার নিয়মে বাধ। রূপজ্জগৎ, Sta 
মধ্যেই আর একট। জগব্» CIBI আপনার নিয়মে চলেছে অথচ সেটা সত্যকায় 
কূপজগৎ-_বিশ্বামিজ্ের ব্যাপকাশীর মতে! ভূয়ো জগৎ নয়, সেখানে সত্যব্ধপ 
সমস্ত বিধাতার নিয়মকে কোথাও মেনে কোথাও ব! আর্টের নিয়মকে ধরে, 
yf gr -*-৮৯১ 

কবিভারতীর এই অলৌকিক নিমিতি ব। wea qa কি কি কারণ আছে 
সে বিষয়ে আলোচন! করতে গিয়েও অবনীন্দ্রনাথ অলঙ্কার-শাস্্রেরই আর 
একটি ‘aay’ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন এবং নানাভাবে sta বিশ্লেবশও 
করেছেন, afie টীকাকারগণের ব্যাথা! Asfa সঙ্গে ভার প্রভেম্বও 
বিশেষজ্ঞগপের দৃষ্টিতে Sass ধর! পড়তে পারে। শিল্পে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার 
ভালোমন্দ'-শর্ষক প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন : “আটি হ'তে পার! 
যায় যা হ'লে ভার মধ্যে শাস্বজঞান অর্জনটাই একমাত্র উপায় নয় । অনেকগুলো 
অর্জন চাই, অনেক দিয়ে, তবেই হয় আটিঃ ; এটা) RÈ বল! হয়েছে 
অলক্কারশাম্রে-- 

শক্তিনিপুণতা লোকশাস্বকাব্যান্বেক্ষণাৎ । 
কাবাজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্ডতুন্কবে i’ 
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প্রথমে চাই শক্তি--আর্টসাধন করবার, তারপর নিপুণতা বা প্রকরণাদ্দির উপর 
amid ঘখল, তারপর tasta ইত্যাদির অবেক্ষণ, নানাশিল্পের জিনিষের সঙ্গে 
লাক্ষাৎভাবে পরিচয়, তারপর গুরুর কাছে রীতিমত শিক্ষালাভ wae 
অভ্যাস >? 

‘mfr Me প্রবন্ধেও অবনীন্দ্রনাথ 'কাব্যপ্রকাশেক্র উদ্ধৃত 
কারিকাচিরই পুনরুলেখ ক'রে মন্তব্য ক'রেছেন-_ 

“ধীশক্তি প্রতিভার আলোর অনুগামী এবং ধীশক্তির অঙ্গগামী নিপুণতা 
প্রভৃতি কতকগুলি । আলঙ্কারিক এইজ বলেছেন-__-“শক্তিনিপুণতা--2। 
প্রতিভার সঙ্গে ধীশক্তি, নিপুণতা, লোকশাস্ ও কাব্যার্দির অবেক্ষণ, কবিজনের 
নিকট শিক্ষা এবং অভ্যাস_-এতগুলে। ব্যাপার জুড়ে থাকে, তবে হয় রূপবিদ্‌ 
আহব।”১৯৩ অবনীঙ্গনাথের মতে বূপদক্ষের ধীশক্তি গঠনশক্তি প্রভৃতি বিবিধ 
শক্তির প্রকাশ যখন স্বতির স্পর্শে সৌকুমার্যামত্ডিত হয়ে ওঠে তখনই তা 
বথার্থ রুপহ্ঠির পর্যায়ে উন্নীত হয় । যেষন কাব্যে তেমনই স্থাপত্যে, ভাস্কর্ষে 
ax অন্তান্ত শিল্পে এই শক্তিকে আবৃত করবার মত নিপুপতার পরিচয় ites 
ata) অবনীন্দ্রনাথ একটি উদ্বাহরণের সাহাধ্যে তা বোঝাবার চেষ্টা 
ERJ — 

“একট! বুটজতো-_ঘে ছয়টা ব্যাপার দিয়ে চিত্র লেখ! মৃত্তিগড়া কবিত। 
লেখ! গান গাওয়া হয় তার সবকটাই বুটের নির্মাণে লাগলো_ রূপভেদ প্রমাণ 
ভাব লাৰপ্য ates বণিকাভঙ্গ কারিগরি নৈপুণ্য সবই প্রয়োগ হ’ল ওখানে, 
আ-সত্বেও জিনিষট] হুকুষার anes অন্তর্গত হু’লন1। শক্তির পরিচয় ধরে? 
শক্ত একট! siren জিনিস হল; আর সেদিন ঈজিপ্টের এক রাজার পায়ের 
que seasta ছবি দেখলেষ, কারিগর কি সৌকুষার্ধ দিয়েই জুতোপাটি 
শড়েছে__কত BS তাতে ধরেছে, স্থন্দর দুখানি পায়ের ভূষণ- কাঠের জুতে। 
অর-_-ধূলে! আর পায়ের মাঝে দুখানি লঘুভার যেন seme পাপড়ি, একটা 
কবিতা, একট! গানও বললে বল! ata জুতোপাটিকে ।::-”১৪ আর এক 
আয়গার বলেছেন 

"কবিতা সঙ্গীত ছবি বেখানে স্বতঃস্ফুর্ত নয়, কিন্ত wifes পরিচয় দিয়েই 
fous জন্মায়, সেখানে মন অভিভূত হ'ল। কালোয়াতের গানে প্রায়ই এই 
qafen ব্যাপার স্বল্প হয়ে ওঠে এবং গীতটা মাধুর্য হারিয়ে বসে খানিক 
শোনার পরেই । অনেক কবিতাও দেখি ata বাধুনি চমৎকৃত করে, কিন্ত 
অন টানে না।---মাহবের সব রচনাকে cateta gebl শ্রেণীতে ভাগ করা 


$ 
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চলে, একট! হ'ল শক্তিমস্ত আর একট] হ'ল শ্রীমস্ভ রচনা । শক্তিমন্ত রচনা 
তারও ary শ্রী আছে এবং শ্রীমস্ত রচন! তারও মধ্যে শক্তি যে নেই ত! নয়, 
যেমন BHT ও রূপসী বলতে fon বুঝি, তেমনি এখানে শক্তিমস্ত রচনায় 
একট! পুরুষভাব আর Aye রচনায় একট স্থকুমার ভাব লক্ষ্য হয় বলেই ছুটে 
আলাদ1 ঠেকে ।”>৫ 


যাই হোক না কেন, নিপুপতা, অভ্যাস TEF এদের গুরুত্ব থাকুক না 
কেন রূপ VHA কারণ রূপে প্রতিভাই কিন্তু সমস্ত স্যর বীজ | আচার্য অম্মট 
তাই প্রতিভাকে বলেছেন_-“কবিস্ববীজং প্রতিভানম্* আচার্য অবনীন্দ্রনাথ 
এই প্রতিভাকে “অতৈলপুর প্রদীশ” বলে বর্ণনা করেছেন। প্রতিভাবান্‌ 
সর্বদাই নতুন পথ নির্মাণ করেন। অলংকার “tea তাই প্রতিভা সম্বন্ধে 
বলা হ'য়েছে__পপ্রজ্ঞা নবনবোন্সেষশালিনী প্রতিভামতা”। যেমন কাব্যে, 
তেমনি চিত্রে, সঙ্গীতে, ভাক্কর্ষে, স্বাপত্যে এই প্রতিভারই সাম্রাজ্য | 
প্রতিভাবান নতুন নতুন যে পথ WHA করে তার সঙ্গে যার কোন প্রতিভা নেই 
কিন্ত একট! কিছু নতুনতরোকাণ্ড করে’ বসলো তার "তফাৎ আছে।” আচার্ষ 
অন্মটের উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরনীয় : “wis বিনা কাব্যং ন AATA প্রস্থতং 
বা ভপহসনীয়ং ste” | 

প্রতিভামূলক এবং প্রতিভাবিরহিত-_ছ'জাতীয় ws মধ্যে পার্থক্য 
দেখাবার ara অবনীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস থেকে উদাহরণ উল্লেখ 
ক'রেছেন। 

“কবি বান্মীকির afoul যখন সাত Ste রামায়ণ স্থষ্টি করলে তখন কাব্য 
SACS একট! নতুন রসের পথ খুললে, কালিদাসের মেঘদূত, শকুস্তলা, সেখানেও 
নতুন রসের ধার] ঝরলে। রূপজ্গতে ; তারপর এল কবির লড়াইয়ের কালে 
ভ্রমরদূত হুংসদূত এমনি sore তার ঠিক নেই-__কিন্ত কোন দূত পাঁচালী, 
কোন দূত ছড়া কেটেই চলে’ গেল, নতুন ফুল ফুটলে। না কাব্য জগতে, নতুন 
পথও খুলে! না নতুন যুগের । বৈষ্ণব কবিরা এলেন ও প্রতিভার স্পর্শে নতুন 
ছন্দে বেজে উঠল কাব্য লক্ষ্মীর নৃপুর-কক্কন।-"-প্রতিভাশালী কবির রামায়ণ যে 
দেশ কালের অতীত, আর ষে কবি ত! নয় তার রামায়ণী গান শুধু cy এক 
দেশের বা একদলের,-_ এট] কালই প্রমাণ করে, দিচ্ছে অন্ত প্রমাণের 
অপেক্ষা নেই এখানে 1১৬ 

প্রতিভার প্রেরণায় ষে-শিক্পের সরি, তা নিছক অনুকরণ ছ'তে পারে না। 
কেনন! “প্রতিভা” শিল্পীকে awa বা ভাবের অসামান্য রূপটি সাক্ষাৎভাৰে 
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উপলব্ধির গোঢচর করিয়ে থাকে । কিন্ত প্রতিভাহীন যারা, Stal aed সামাক্ত 
রূপটি দেখে থাকে | শুধু ‘নিপুণত!’ ব! ‘arty’ থাকলেই এই অসামান্ত রূপ 
দর্শনের অধিকার জন্মায় না, তাই সেখানে রূপকল্পন! VE ন! হয়ে AFIS cS 
পর্যবসিত gal অবনীন্দ্রনাথের ভাষান--”“অলামান্ত শক্তি পেয়ে FIT হে 
JAFRA দক্ষ হ’ল, আর যে ARI শুধু সামান্যরূপ YA করলে, রূপ 
SHA করতে পারলে না-__ধেষন হাতী CAJA দ্োড! CAAA AIRA ঘেমন পাছ 
তেমনিই দেখিয়ে চল্লো,-_-সে হ'ল atata রূপকমা । সঙ্গীত এবং হকবোলাক 
qfa—acaa রূপ gaa KUFI দিয়ে গেল, একজন অসামান্তভাবে আর 
একজন সামান্কযকমে__এমনি লেখার বেলায় কথা বলার বেলায় সামান্য 
অসামাক্ত ভেদাভেদ হ'ল বূপকল্পনার WAT এবং রূপকল্পন। করার অক্ষমতার 
দিক দিয়ে >’ 

পড়ে মনে হয় ঘেন অবনীন্দ্রনাথ “ব্যক্তিবিবেক'কার aatas afeqscys 
প্রতিভার স্বরূপ afata? প্রতিধ্বনি করেছেন।*৮ 

ls i 

অবনীন্দ্রনাথ শিল্প বিচারের yaaa রূপে শুধু যে “সাহিত্যদর্পন'-কার 
বিশ্বনাথ কবিরাজের ‘বাক্যং রসাত্মকং কাবযম্‌--এই উক্তিটি উদ্ধার করেছেন 
ত! নয়, কাব্য ত’ বটেই, চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি অন্যান্য শ্ল্পকল] সম্বন্ধে ও 
যে সৌন্দর্যযবিচারের ওটাই শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড তাও নানাভাবে বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন । ‘শিল্পায়ন’ নামক নিবন্ধে তিনি ব'লেছেন-__ 

“বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্”_রস থাকল তে। বল ঠিক zfs, ঠিক চিত্র, 
একথাও বল! চলল কেনন! ছবি pfs ইত্যাদির stata শিল্পীর মনোভাব রচিত 
হচ্ছে, নৃত্য কল? ভঙ্গীতে বাচিত হচ্ছে নর্তকের ভাব, সঙ্গীত কলার স্থরে বাচিত 
হচ্ছে গায়কের ষানস”।১৯ 

“সাহিত্য-জগতে strit রচয়িতা বহু-টবচিজ্্য সাধনে সিচ্ছহত্ত। cafes 
বির কোন কোন ace বিরল বৈচিআ-সাধনের পথ ধরেছেন। এই ছুটি 
সাধনার সার্থকত! হুল AATF পেয়ে, না হলে কিছুই হ'ল না, রূপ মুক্তি 
পেলেন! রসের মধ্যে | ক্রিয়া-প্রক্রিয়| নিখু' তভাবে করা গেল কিন্ত যতক্ষণ At 
রসের জননী হ’ল রচনা-ক্রিয়! রইল aes” 1°° 

‘res বাহির’ -- শীর্ষক প্রবন্ধে ‘রসের উৎস’ থেকেই যে সকল শিল্পের 


উৎপত্তি এবং ‘রস-সমুক্সে’ই ঘে তাদের চয়ম পরিণতি একথা ০০০৪ 
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“মাহুযের শিল্প cy মান! atel ধ'রে চলেছে তার অদ্ধি সন্ধি এত বে তার 
শেষ নেই, বিদ্যমান এবং মবিগ্যমান ঘটন। ও অঘটনকল্পনা এই ছুটি খাত 
রেখে চলেছে শিল্পের ধার! _কিন্ক এই ছুয়েরই গতি কোন দ্িকে__রসসমুদ্রের 
দিকে, এ ছুয়েরই উৎপত্তি কোন্থানে -রসের উৎসে, স্কতরাং ভারত শিল্পই 
বল আর যে শিল্পই বল রসের সংস্পর্শ নিয়ে তাদের বিচার i- *২১ 

আর এক্ষস্থলে তিনি বলেছেন_-“রসটি পাওয়াই হু'ল আদল কাধ কাব্যে 
শিল্পে ARTS এবং মানবজীবনে। 

“এই খে রসের প্রাধান্ত এই নিয়ে তাবৎ শিল্প এক, এই নিয়ে ষা শিল্প 
এবং ঘা শিল্প নয় তা থে সম্পূর্ণ আলাদ। তাও প্রমাণিত হুয় রসিকদের কাছে; 
এবং এই নিয়ে দেবশিল্প ( Nature ) এবং মানবশিল্প ( Art) ছুই নয়, এক 
—as বলেন Sta! ফুলের যেমন পরিমল শিল্পের তেমনি রস। gafe 
কোন্‌ জাতীয়, তার Bt কেমন, সেটি বড় না ছোট, এ জ্ঞান এক ফুলে অন্ত 
ফুলে পার্থক্য atata; ফুলের পন্রিমলটুকু সেও জাগায় কি ফুলের বাস পাচ্ছি, 
কিন্তু এইসব ব্যাপারের বাইরের জিনিষ va ফুল দেখে এবং পরিমল পেত: 
মন মাতলে1 ঘখন তখন খে অনির্বচনীয় বস্তুটি পাই সব ফুল থেকেই সেই AW, 
সেই একমাত্র বসন্ত নিয়ে রসিকের রসচর্চচা চলে” ।২২ 

মহষি ভরতের নাট্যশাস্মের রসাধ্যায়ের ‘নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থ: প্রবর্ততে’, 
ql বীজাৎ্ ভবেদ্‌ বৃক্ষঃ বৃক্ষাৎ, YM ফলং তথা | তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো? 
ভাব! ব্যবস্থিতাঃ ॥ প্রভৃতি ax? যে অবনীন্দ্রনাথের উপলদ্ধিকে বিশেষভাবে: 
অনুপ্রাণিত করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পানে না । কেননা 
‘ভাব’ শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি ‘staafs পদার্থান্‌ ভাবঃ,- ভরত মূনির এই 
উক্তিটিকে আক্ষরিক ভাবে উদ্ধত করেছেন এবং শাস্্রকার বলেছেন aH 
ছেড়ে ভাব নেই, ভাব ছেড়ে রম নেই ।'--ম্বনীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য 

“a ভাবহীনোহস্তি রসে! ন! ভাবো রসবঞজিত : | 
পরস্পরকতানমিছ্িরনয়ে! রসভাবয়োঃ ॥ 
_ ভরত afar এই কারিকাটিরই ভাবাহ্ুবাদ মাত্র ।২৩ রসের অনির্বচনীয়তা 
সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ও অবনীন্দ্রনাথ “কাব্য প্রকাশ'-কার আচার্য মম্মটের: 
প্রসিদ্ধ পঙক্তিচিকেই ARIETA উল্লেখ কয়েছেন-_ 
“এই তে শিল্প-রচনা থেকে রসের ate পাওয়। বায় তার সম্বন্ধে রসশাঙ্ 
বলেছেন বে, রস অনির্বচনীয় উপায়ে আপনার ate জানায় শিল্পী ata 
রমসিককে-- 


১২ আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্য! * শ্রাবণ- আশ্বিন 


‘হৃদ্বয়মিব প্রবিশন্‌ সর্বাঙ্জাণমিবালিজয়োন্‌ 
ব্ৰহ্ম ব্বাদা মিবাস্ণভাবয়ন্‌_ইত্যাদি- ইত্যাদি 1*২৪ 
এমন কি, aega আলোচনাবসরে মন্মটাচার্য যে ‘চিত্রতুরগ’-ক্যায়ের উল্লেখ 
ক'রেছেন, অবনীন্দ্রনাথের নিয়োদ্ধ ত অনুচ্ছেদ্টিতে ঘেন তারই প্রতিবিষ্ব 
আমর] পাই 
"ছেলে একট! ঘোড়! নিয়ে খেলতে বসেছে। সত্যিকার ঘোড়ার রঙ 
গড়ন পিটন্‌ AREZ এখানে বাদ পড়ে" গেল অথচ ছেলে বুড়ে| সবাই দেখছে 
সেটিকে নিছক zea ছেলে ঘোড়াট। পেয়ে খেলছে, সংসারের জিনিষ নয় 
Sy করছে না, হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গছে না, এইজন্য বলতে পারি 
ঘোড়াটি মঙ্গলের কারণ ; কিন্ত সত্য তাকে তে! ঘোড়ার মধ্যে কোথাও ধরা 
যাচ্ছে না, ছেলের কাছে যে সেট! সত্যি ঘোড়া তারও প্রমাণ পাচ্ছিনে কেনন! 
শুনছি ছেলেই দিচ্ছে ঘোড়াটার নাম ‘বাঘামাম!’ | মতের বাধন অস্বীকার করে 
খেলার ঘোড়া অসুন্দর হ’ল না, WAR ঠেকলে! ছেলের ও ঠাকুরদার 
চোখে” ।২৫ 
আর শিল্পীর প্রতিভার সঙ্গে তার ভাবুকত! ব। ang? ৰা অবিচ্ছেক্তভাবে 
জড়িত aay] খবনীন্দ্রনাথ ষেমন নান! প্রসঙ্গে জানিয়েছেন আলংকারিক 
আচার্পণও সেই সত্যটিকে সাহিত্য সমালোচনার মূল কথ! বলে ছিধাহীন 
ভাবে ঘোষণা করেছেন । আচার্য আনন্দবর্ধনের “কাব্যস্তাত্সা স এবার্থসন্তথ। 
চাঞ্ষিকবেঃ পুরা । PRN বিয়োগোখ: শোক: CASTAS: কিংবা “যা 
ব্যাপায়বতী-রসান্‌ রূসস্সিতুং কাচিৎ কবীনাং নব! দৃষ্টিঃ*, প্রসিন্ধ উক্তি ; এবং 
'ধ্বন্ঠালোকলোচনের অবতরপিকায় অভিনবগ্ুগ্তপাদের মল কোক 
“অপূর্বংষদ্বস্ত প্রথয়তি বিন। কারপণকলাং 
জগঘত্গ্রাবপ্রখ্যং নিজরসভরাৎ লারযসতি চ। 
ক্ৰমাৎ প্রখ্যোপাখ্য। প্রসর স্থভগং ভালয়াতি তৎ 
সর স্বত্যাস্তত্বং কবিসহদয়াখ্যং বিজয়তে |” 
_ প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে madal আলঙ্কারিক আচার্ধগণের মতই 
কবনীন্দনাথও ‘Cofeaia উপনিষদে'র আনন্দবল্লীর (রসে! বৈ সঃ) aN 
উদ্ধার ক'রে বলেছেন-_ 
প্রুসে! বৈ লঃ' বলে যাকে wfaal ডাকলেন, তিনি কি বঞ্চক ? পাথরের 
রেখায় বাধা! রূপ, ছবির রঙে বাধা রেখা, ছন্দে বাধ! বানী, aca বাধা কথা 
শিল্পের এসবই তে! যে রস ঝরছে দিনরাত তারি fafafe ধরে প্রকাশ পাচ্ছে, 


ভারতীয় অলঙ্কারশাম্ম ও শিল্পাচার্য অবনীজ্জনাথ * শ্রীবিষুণপদ ভট্টাচার্য ১৩ 
অথণ্ড রসের খণ্ড খণ্ড টুকরে। cei এরা-_-একটি আলে! থেকে জালানে। 
হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ i FT জগতের মধ্যেই রল 
ঝরছে- আনন্দের ঝর্ণা, আলোর ঝোরা ; তার গতি ছন্দ সুর, রূপ রং ভাব 
অনস্ত --‘নীল আর সবুজ এমনি সাতরডের সাতখানি পাত! তারি মধ্যে ধর! 
রয়েছে। aata, famata, সঙ্গীত, কবিতা- _সমন্তর্ই মূলক ব্যাখ্য। 
ANGE! এমন চিত্রশাল! ata ছবির শেষ নেই, এমন বাণীমন্দির যেখানে 
কবিতার অবিশ্রান্ত পাগলঝোর।1 ঝরছেই, এমন সঙ্গীতশাল। যেখানে স্থরের নদী 
AACR বসে চলেছে অবিরাম, aa উপরে রলকে পাবার, শিল্পকে লাভ করবার 
ata কি আয়োজন মাটির দেওয়ালের wa করতে পারি? এর উপরে fen 
অভাব আমাদের জানাতে পারি? Artist-aa সের সেরা কারিগরের 
সেরা বিশ্বকর্মার এই aatfas eta, এই নিয়েই তে! বসে থাক! চলে,” 
দেখ আর লেখ, শোন আর বসে থাক ।”২৬ 

রূপদক্ষ ও বূপবিদ্‌ উভয়ের দৃষ্টিতেই যে এই বিশ্ব রসময্র__অবনীন্দ্রনাথের 
উদ্ধত অনুচ্ছ্্টি তারই QAE প্রমাণ। FTI এই ভাবপ্রবশতা 
‘অসাধারণ ভাবপ্রবণত!’, UW প্রতিভার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ এবং RI 
প্রাকত-জনের সাধারণ ভাবপ্রবণতা থেকে WSR! অবনীন্দ্রনাথ এই 
ছ'জাতীয় ভাবপ্রবণতার প্রকৃতিগত পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন £ 
“চন্দোদয় দেখে ‘আহ! সুন্দর” বলে al এমন জোক কষ, কিন্ত তারা সবাই 
চাদের মাধুরীকে পেয়ে হায় না। এই ধরনের সাধারণ ভাবপ্রবণত। 
চন্দ্রকাস্তমণির মতো চাদ উঠতেই ভিজে ওঠে, কিন্ত কিছু উৎপন্ন করে না মনের 
সামগ্রী । RATAA ভাবপ্রবশত। হ’ল মাটির মতো, রসে ভেজে, বীজে ফল 
ধরায়, শক্তি গজায় ফুল ফোটায়, ফল দেয় নানারকম ।” 


(এ, পৃঃ ২৪৬ / ‘অরূপ না ক্বপ’ ) 


শুধু রসই নয়, ভাবও নয়, রসের ভাবের ও নানা বৈচিত্রের দিক fara 
আলোচন! প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ অলঙ্কার শাস্বেরই নানা পারিভাষিক aay 
ব্যবহার করেছেন-_ষেমন ‘ভাবাভাস’, “ভাবোদয়', ‘ভাবসন্ধি’ ‘ভাব-শবলত?’ 
ইত্যাদি-_ 

"ছবিতে কবিতার ভাব একেবারে গোপন রাখলে রচনার উদ্দেশ্যে মাটি 
হয়, কাজেই নান] Vaal, নান! ভঙ্গী দিয়ে কোথাও ভাবকে স্থপরিস্ফুট কোথাও 
অপরিস্ফুট করে দিয়ে কাজ চালাতে হয়। ভাব ভাবাভাস Strate ভাবসন্ধি, 


১৪ আলেখ্য * ১৭শ বধ * ১ম সংখ্যা * শ্বাবণ-আশ্বিন 


'ভাব-শবজলতা, এমনি ভাবের নানাদিকের কথ! NAFİLE বল! হয়েছে, 
“এ সবই কাজে আসে আর্টিষ্টের কম রকম কাজের বেলায় ।”২৭ 
| e I 

অলঙ্কারশাস্বে উপমাকে Aue অর্থালঙ্কারের YR বলে বর্ণনা কর! হয়েছে, ২৮ 
এবং Gia সাদৃশ্মূলক। বিভিন্ন আপাত-বিসদৃশ awa মধ্যে সাদৃশ্য দেখবার 
ক্ষমতা কবি-প্রতিভাব্র একটি প্রধান বৈশিষ্ট । চেতনের সহিত জড়ের, 
মানবের সহিত ইত্র-জীবের, আন্তর ভাবের সহিত বাহুপ্রপঞ্চের সাদৃশ্য কবির! 
তাদের প্রাতিভদৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি ক'রে থাকেন। এই ao? বাণী- 
শিল্পের সৌন্দর্যের অন্ততম মুখা কারণ । অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে ড়লের MPSR 
“সাদৃশ্য” সম্বন্ধে আলোচনা ace উপমা অলঙ্কারের সঙ্গে এর অস্তরঙ্গতা অতি 
অতি নিপুণভাবে উন্মোচন করেছেন, এবং উপমার cy শুধু বাণীশিল্পেই atat 
ত! নয়, কিন্তু fon, Stet, স্থাপত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন কলাতেও cy তার 
সমান গুরুত্ব তার অতি মনোজ্ঞ ও em বিঙ্সেষণ করেছেন | ‘ATD’ AW 
আলোচনার ক্চনাতেই তিনি ব'লেছেন-__ 

“অলঙ্কারশিক্পের মূলে eM সদৃশকরণের নানা কৌশল ।”২৯ সাদৃশ্তের 
লক্ষণ য' ‘অলঙ্কার শাস্তে’ প্রদত্ত হয়েছে__“ততন্তিন্ত্বে সতি তদ্গতক্ভৃয়োধর্মবন্ম্‌*, 
“অবনীজ্দনাথ তা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। চিত্রে, কবিতায়, গীতে, 
স্াপত্যে সাদৃশ্টের অবতারণায় বূপদক্ষ শিল্পীগণ কি বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন 
করে থাকেন তার নিদর্শন রূপে তিনি sasta ovt, তান্বিবিয় atat’ 
প্রভৃতির পাশাপাশি aaa সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন £ 

“ছবি যূতি সবই গোড়! থেকে আকৃতির বাধনে ধরা, কাজেই চিআকারকে 
উপমা দেওয়ার বেলায় RIAA দেখতে হয়েছে । আরুতির মান এবং প্রকৃতির 
সন্মান দুই বজায় রেখে উপম1| হাতের উপম হ'ল হাতীর GY, চোখের হ'ল 
খঞ্জন, মাছ, পদ্মপলাশ, কত-কী। এরমধ্যে কতক উপমা! ছবিতেও যেমন 
PIESO তেমন খেটে গেল | সঙ্গীতকলগ! পুরোপুরি ates দেবার পথে 
সবার চেয়ে এগোলে।_-বসস্তবাহার রাগিণী বীপাতে HMAS বাজলে, শুধু 
ভাবের দিক দিয়ে বসন্তশ্রীর সাদৃশ্য পেয়ে চললে! সুর অথচ কোকিলের কুহুধ্বনি 
ইত্যাদির প্রতিধ্বনি একটুও দিলে aii- কত কী রূপ, Stal বিচিআ্রভাবে 
কখন কাকে কিসে সদৃশ হয়ে দেখ। দেয়, তারই পরিচক্স ছবির রূপে কবিতার 
রূপে Area রূপে ধর] দেয়।”৩, 

উপম1 CUA BAYS হুলে সৌন্দর্যের কারণ হয়, সেই রকম উপমার 
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“ভারতীয় অলঙ্কারশান্ত্ ও শিল্পাচার্য অবনান্রনাথ * Afapry ভট্টাচার্য >e 


অপ প্রয়োগও সৌন্দর্ধহানির কারণ ga ওঠে, ষেমন কাব্যে তেমনি wata 
কলায়। হীনতা, আধিক্য, অসম্ভব প্রভৃতি অলংকারশান্ত্রে ষে সমস্ত উপমা- 
দোষের উল্লেখ কর। হয়েছে, কাব্য ভিন্ন অন্যান্য কলাতে ও তাদের সমান প্রবেশ 
ষে লক্ষ্য কর] যায় অবনীন্দ্রনাথ ত ভারতীয় শিল্পের ইতিহাদ থেকে ae 
উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ষথার্থ রূপদক্ষের 
ক্ছা্টতে যখন সাদৃশ্যের সঙ্গে ভাব মিলিত হয় তখন শাস্মমতে দুষ্ট উপমাও সুন্দর 
হয়ে ওঠে, রসের ARFA হয়ে ওঠে | এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের 
সঙ্গে আলংকারিক আচাধপণের সিদ্ধান্তের কোন প্রকার বিরোধ আছে ব'লে 
মনে হয়না | অবনীন্দনাথেয় ভাষায় = 

“afte হ'ল ঘটক, সে উপমান Scan ga মিলিয়ে দেওয়ার কাজ 
Sta | নরগণে রাক্ষলগণে যে মিলতে বাধা এট! যেমন ঘটক জানে, তেমনি 
কোন রূপে কোন রূপে মিলতে বাঁধা নেই বা বাধা আছে ত! জেনেই 
কাজ করে athe ।---তা বৈরূপা দেবার দরকার হু’লে বেঢপ BAr 
কাছে লাগে । এমনি দেখি_ সহজ ও স্বাভাবিক উপমা তার সজে বিকট ও 
বেশ উপমা Ges কাজে এসেছে । আর্টিষ্টের কুলোকানি, মূলোদাতি_ 
এসব উপমা হাজির va রাক্ষসী দ্বানবী এমনি নালা বিরূপ চিত্র দেবার 
বেলায় । স্বরূপ দেবার বেলাতেও এই ভাবের বিরূপ ares খানিকট! কাজে 
লাগলো, CURA JAS, শালপ্রাংশু, হুয়গ্রীব, azae ইত্যার্দ। সহজ 
কথায় সাদৃশ্য কাকে বলে ale বলতে হয় তো IALT ‘যেমন দেব? তেমনি 
দেবী” sem চাই তবে face ঠিক সাদৃশ্য ।--- 

“উত্তমের জন্য উত্তম উপমা, অধমের aw অধম উপ্ম1 বড়র QF বড় উপমা, 
cotta জন্য ছোট-_এই হচ্ছে নিয়ম ।+""কবির এইভাবে উপমা দেবার caaty 
QF শিখর তাও এনে বুকের উপর সহজে বসিয়ে দিলেন, কিন্ত মৃত্তিক্কার 
দেখলে aan উপমা দিলে তার গড়া মূর্তি পাথর চাপ! পড়ে মারা যায়, 
কাজেই উপমা দেবার সময় সে কনককটোর। AAE এগোল-_।.*"৩২ 

শেষ পর্ষস্ত উপমার ষোগাত। বা অষোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে যাবে --“কবি- 
প্রৌঢোক্তি’র দ্বারা 

“কবি কালিদাস উপমায় setr ছিলেন, তাইত বলে" থাকি 'উপম! 
কালিদাসম্য” i-- কিন্তু এখানেও কবি-প্রোৌচ়োক্তির কাজ আছে। এই কারণে 
পণ্ডিতের বলেন যে কিছু উপম! বা অলংকার তা_-কবি-প্ৌঢোক্কি fas 
হ’ল তো চল্লো ste, কবির উক্তি পুরোনো কি নতুন একথা! নয়। ভুল 
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SHA, ফোবছ্ উপমা, HB উপমা, rss’ উপমা, উৎকষ্ট উপমা, বেরলিকের 
উপমা, স্বরসিকের উপমা এসব কিছুর কোন মূল্য থাকে না, কানাকড়িও cate 
কড়ার সমান ধারাতে চলে ।”৩৩ 

এ বেন আচার্য wala এক কারিকারই আধুনিক এক অলামান্ত প্রতিভা- 
বান্‌ ares ও রসিক সমালোচকের অপরূপ ভাষ্য £ 

“প্রলিজ বচনে fora ন হীনাধিকতাইপি a1 | 
উপমাদৃষণায়ালং Wawa ন ধীমতাম্‌ ৪৩৪ 

অবনীন্জনাথের দৃষ্টিতে শেষ পর্বস্ত সাদৃশ্যেরও তিনটি saeg ধর পড়েছে 
Wars সাদৃশ্য, কল্পনামূলক সাদৃশ্য ও ভাবনামূলক সাদৃশ্য । এদের মধ্যে 
উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সহদয়সংবেদ্ত, কেননা ক্রমশ: সাদৃশ্তের সঙ্গে রস ও ভাবের 
waagt] বর্ধমান ।৩৫ 

te I 

অবনীন্দ্রনাথ কিভাবে সর্বশিল্পসাধারণ সৌন্দর্যতত্ব ও প্রাকরশিক fam- 
কলাপকে অলংকার শাস্ত্রের A সিক্ছান্তের সঙ্গে গ্রথিত করতে চেয়েছেন Sta 
কয়েকটা নিদর্শন আমরা আলোচনা করলাম মাত্র । আমর! পূর্বেই ব'লেছি__ 
অবনীন্দনাথ প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে ও বিভিন্ন শিল্প শান্গের নানা 
প্রামাণিক গ্রন্থে ‘মত’ ও "মন্ত্র এই ছুই অংশেরই সন্ধান পেয়েছেন, এবং ‘ag'- 
গুলিই যে শাশ্বত সত্যের উৎস তা দেখিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে মতের 
যূলযও কম নয়। কেননা, শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হ'লে, 
anfaeta Sucaten বিবর্তনের ধার! অঙুসরণ করতে হলে, মতকেও উপেক্ষা 
করা চলে all তাছাড়া প্রতিভাবান্‌ শিল্পীর Rsa বিধাতৃরচিত সকল 
নিয়মের Sea হলেও “দেবশিল্প? প্রকৃতি ( Nature কে উপেক্ষা কর তার 
পক্ষেও অসম্ভব | সেইজন্েই মানবশিল্পকে বৈদিক খবির। “দেবশিল্পানামনুরুত্তি: 
ব'লে বর্ণনা করেছেন । সুতরাং ধার! AJASTAA শিল্পী তাদের পক্ষে শাস্ত্রের . 
মত ও RY উভয়ই সমানভাবে অন্ছশীলনের যোগ্য শুধু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
সম্বন্ধে সচেতন থাঁকৃতে ছবে। অবনীন্্রনাথের উক্তি এই প্রসঙ্গে সকল FAF 
কবি শিল্পী এবং ভাবুক সমালোচকেরই প্রপিধানঘোগ্য : 

“হারা এত বড় যে শাস্বেয নিষেধ বিধির উপরে চলে’ গেছে এবং atot 
এত ছোট ৰে শাস্ত্রের বাইয়ে ‘পড়ে’ গেছে-_এদের ছজনের Gee ty নয়, 
বার! মাঝারি রকম মানুষ কেবল তাদেরই জন্য শাস্ত্র । এই শান্তর ধরে” গড়ে” 

( পরের অংশ ১২২ পৃষ্ঠ) 
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A. পল সি পট a ee ee টি শীট ও 


‘Be sure, they sleep not whom 
God needs’.—Paracelsas, Browning. 
দার্জিলিং এন ক্যালকাট] রোডে একদিন ভ্রমপকালে রবীন্দ্রনাথের একটি 
রাজনৈতিক বক্তৃতার প্রশংসা করতে গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরণ্তন away করেছিলেন, 
“কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ কবি ।” কিছুদিন পরে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বিখ্যাত বিপ্রবী ও শ্রুতকীতি পণ্ডিত ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তের মুখে শোন! গেল ভিন্ন 
aay} তিনি বললেন, “রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ একজন পলিটিক্যাল জীব, যিনি 
কবিতার tage আমাদেরি কথাগুলি বেশ গুছিয়ে সাবধানে লেখেন । একটু 
যদি কার্পষার্কস্‌ পড়তেন মনোষোগ দিয়ে তবে রক্ষ। ছিল ন11” পরস্পর- 
বিরোধী মন্তব্যটি ধন্ধে ফেলেছিল অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যার়কে | 
তিনি বুঝতে পারেন নি, কোন্‌ রবীন্দ্রনাথ সত্য । এমন বিভ্রান্তির কারণ 
রবীন্দ্রনাথের র্রাঙ্নৈতিক ভাবনা-সমুদ্ধ রচনাগুলি। তার রাজ্নীতি-সংক্রা 
রচনাগুলি wR করেজে দীশর্ঘকালীন বিতর্কের | 
রবীন্দ্রনাথ আত্মমগ্ন কবি, আবার বিশ্বকবিও 1 যেহেতু তিনি তলৌরজগতের 

তৃতীয় গ্রহের অধিবাসী, সেইহেতৃ তিনি পারেন ন! সেই গ্রহের কোনে! 
উল্লেখযোগ্য ঘটনায় সাড়। না দিয়ে! মাঝে মাঝে তাকে কবির নির্ধারিত 
আসন থেকে নেমে আসতে হয়েছে ‘ARTEI, ঘোল! গঙ্জাস্বোতে”। দলীয় 
রাজনীতির fga আবর্তে নিজেকে নিক্ষেপ না করলেও দেশব্যাপী রাজ্গনৈতিক 
ডাষাভোলে নীরব থাকাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি । অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে 
তার যোগ ছিল সাময়িক i তিনি স্বীকার করেছেন যে রাজ্জনীতি কখনো 
atA প্রভাব ফেলেনি Sta জীবনে । aware লেখা এক চিঠিতে তিনি 
জানিয়েছেন £ 

Political controversies occasionally overtake me like a 

sudden fit of ague, without giving sufficient notice ; 

and then they leave suddenly, leaving behind a feeling 


of malaise. 


রাজনীতি জরের মতো মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে তাকে । আবার বিন! 
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নোটিসে তা তাকে ছেড়েও চলে যায়! তখন তিনি আবার ফিরে আসেন 
তার fasa faatata) ত! নাহলে নাইটভুড ত্যাগ কালেই লিখতে পারতেন 
না ‘লিপিকা’র মতে] একটি qaay কাব্য। তৎকালীন বিশৃঙ্খল মনের কোনে! 
ছায়াপাত হয়নি stare | an চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কী হতে 
sfa il 

কিছু কিছু লেখক আছেন হারা সাহিত্যে পাট-টাইমার, রাজনীতিতে 
হোল্‌্-টাইমার ৷ যেমন, কাল"মাক,স্। কোন কোন লেখক ছটোতেই b- 
টাইমার | যেমন, আানি বারব্যাসপ। আবার কেউ কেউ রাজনীতিতে b- 
টাইষার, কিন্তু atfer হোল্-টাইষার | ব্রবীন্দ্রনাথের নামটা এই শ্রেণীর 
উদাহরণ হিসেবে সর্বাগ্রে মনে পড়বে । রাজনীতি তার ধাতে সয় না। তার 
রাজনীতিষূলক রচনাগুলিতে 'ভাই রাজ্রনীতির কথা যত না আছে তার চেয়ে 
বেশী আছে সমাজ সচেতনত1। সেগুলির সাহিত্যিক উপাদান অল্প নয়। 
সাহিত্যে সেগুলি স্থায়ী আসন পাবে waan শিল্পী-কতি হিসেবে, রাজনৈতিক 
ভাবনার আধার বলে নয়। wate, রাষ্ট্র ও বিশ্বভাবন! wa কবিকে tes 
করেছে তখনই তার চিন্তার বাহন হয়েছে 191 কবি রবীন্দ্রনাথকে নিজে 
আত্যস্তিক ব্যস্ততায় আমর! নজর দিই ন! Sta অনন্করণীয় গঙ্চশৈলীর 
দিকে । ফলে বিশ্বন্কর এক জগত প্রায় অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে আমাদের 
কাছে | রবীন্দ্রনাথ 'মেথোভি ক্যাল” লেখক ছিলেন ais রাজনীতিতে নিরাস্ক্ত, 
কবি মতের চেয়ে AG করে দেখেছেন আদর্শকে । কোন বিশেষ মতের was 
তিনি aai মতবাদের দাসত্ব করে’ শিল্পীর ধর্ম বিসর্জন দিতে চাননি তিনি। 
তিনি চান নি atafas উত্তেন্দন! ai যুক্কিহীন আবেগের বশবতখ হয়ে মা ব- 
ধর্মের অমর্ধাদ! করতে | মেঠে। ASS, SATA মাতামাতি বা অকারণ ইংরেজ- 
বিদ্বেষে afas নয়ন তরি শ্বদেশপ্রেম। তিনি ভারতপ্রেমষিক। কিন্তু তার 
stas একট! “idea, not a geographical expression” | স্বদেশ বলতে 
তিনি বোঝেন fa একটি সীমাবদ্ধ ভূখগুকে, বুঝেছেন তার আত্মাকে | 
স্বদেশের মুক্তির চেয়ে atacaa মুক্তি ছিল Sta নিকট অধিকতর কাম্য ৷ শুধু 
বিদেশী শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করলেই দেশের মুক্তি আসবে না। 
gtfm; থেকেও মুক্তি দিতে হবে জনগণকে | রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে 
তিনি বেশী গুরুত্ব দ্বিয়েছেন অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাকে | ভারতের 497984 
ছিল তার মূল লক্ষ্য । আর এজন্যে চাই ‘fowefe’, চরিত্রগঠন এবং 
আত্মশর্তি। তার রাজনৈতিক চেতনায় মিশে আছে ধর্মবোধ। তার ধর্ম 


তিক TOE 
এন ও 


বিশ্বকবির রাষ্টচিস্ত। * প্রভাসচন্জ চৌধুরী ১৯ 
২কীর্ণ অর্থে 'রেলিজিক়ন” ax | 


ধর্ম বলতে তিনি বোঝেন জআত্মশক্ষির 
ভদ্বোধন। 


Case atmaka সনাতন পরিবেশে পরিবধিত হয়েছে রবীহ্গনাথেয় 
কৈশোর । উপনিষদের STATA পুষ্ট হয়েছে তার কবিমন। এর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে বৈষ্বীয় প্রেম, বুদ্ধদেবের sea, বাউলের মৈত্রীসাধনা এবং 
মধ্যযুগের As কবিদের উদার ভক্তিভাব। রবীন্দ্রচিস্তায় তাই শোনা যায় 
বিভিন্ন ভাবধারার এঁকতান। তিনি পেশাদার রাজনীতিবিদ নন। বিশেষ 
কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার রচনার বিশ্লেষণ steamy মাত্র | 
শচীন সেনের The Political Thoughts of Rabindranath গ্রন্থের 
AIAIGA] প্রসঙ্গে কবি স্বয়ং ঘা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য-_ 

আমি জানি, আমার মত ঠিক cq sl তা সংগ্রহ কর! সহজ AA | 
বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নান! অবস্থা এবং আমার নান! 
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকাল আমি fowl করেছি এবং কাজও 
করেছি | যেহেতু বাক্যরচনা! আমার স্বভাব সেইজন্তে ষখন T মনে 
এসেছে তখন ত! প্রকাশ করেছি। রুচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, 
প্রয়োজনের সঙ্গে সেইসব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার 
সম্পূর্ণ তাতপর্ধ গ্রহণ কর] সম্ভবপর AR! যে মানুষ স্থদীর্ঘ কাল 
থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার ধারাকে এতিহাসিকভাবে 
দেখাই সঙ্গত | 
শ্রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রাজনৈতিক রচনাই তাৎক্ষণিক চিন্তার ফসল। দলিলের 
সাক্ষর সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা যুক্ত করে কোন কিছু প্রমাণ কর সম্ভব ATI 
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার বিশ্লেষণ অধিকাংশ সময়ে হয়েছে ভ্রাস্তির 
শিকার | fox ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি করেছেন তিনি, যেগুলি সাময়িক 
প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মতাবলম্বী 
পাঠকের! নিজেদের মতের সমর্থন রবীন্দ্-রচনায় পেয়ে উল্লসিত হয়েছেন। 
সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক দলগুলির রবীন্দ্র-ভাস্ত হাসির খোরাক হয়েছে। 
ব্যাপারট।1 atferace অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো । আমাদের আলোচন! 
atfea চোরাবালিতে যাতে না নিমজ্জিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে তার 
ব্লচনাগুলিকে সাময়িক প্রসঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিচার করার চেষ্টা Sai AF । 
রাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্বন্নস্থায়ী। তথাপি 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন সময় রাজনীতি-সংক্রাস্ত আলোচনায়. তিনি 


ze আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্যা * শ্রাবণ-আশ্বিল 


ছিলেন Sate | তার গন্চরচনার সিংহভাগ অধিকার করে আছে রাজনীতি + 
তার জীবনে রাজনীতির প্রথম অঙ্গপ্রবেশ ঘটে নবগোপাল মিত্রের হিন্দুষেলায়- 
যোগধানের সময় । অবশ্য এর আগে জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 
সপ্রীবনী সভায় (সন্ধ্যা ভাষায় যার নাম হাঞ্চপামৃহাফ, ) উত্তেজনা আগুন 
পোছানোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তার বালহ্থলভ নোষান্দপ্রিয়তা। Str 
রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম সাক্ষাৎ পাই ভারত-সভায় অংশগ্রহণে | 
পরবর্তীকালে SE কংগ্রেসের জন্সমলগ্ন থেকে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
তবে কংগ্রেসের প্রতভিনিধিকূপে একবারই তিনি উপস্থিত থাকেন__-১৯*১. 
সালে। এর আগে ১৮৪৭-তে কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি হুর দেন 
“বন্দেষাতরূম্, সঙ্গীতের । আবার অনেক পরে ১৯৩৭-এ তিনি বিরোধিতা 
করেন এই গানটির । কংগ্রেসের সমর্থক হলেও তিনি ছিলেন প্রথম যুগের 
আবেদন-নিবেদন নীতির নির্মম সমালোচক | Sta নিন্দ! কেবল Mo? 
সীষাবন্ধ থাকেলি, গানের মধোও প্রকাশ পেয়েছে ব্যঙ্গের আকারে__ 

কথায় বাধুনি কাছনির পালা, চোখে নাই কারে! নীর, 

আবেদন আর নিবেদনের ATAI, বহে বহে নত FMA | 


কংগ্রেসের festgfe পছন্দ হয়নি তার । Zeas জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ছিল 
সমাজের উচ্চষধ্যবিত শ্রেণী থেকে আগত মডারেট নেতাদের অবিসিশ্র apes} 
প্রেস ছিল তখন একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের সঙ্গে তার 
যোগ ছিল ক্ষীণ । পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে স্বায়তশাসনকে অধিকতর কাম্য মনে 
করেছিলেন নরমপস্থী নেভারা । ইংরেজ-বিভাড়ন ছিল তাদের কল্পনার 
বাইরে । অন্নয়-বিনয়ে শাসন ক্ষমতার TSH হস্তগত করা বায় তাতেই 
mee হতে চেয়েছিলেন Stati এ-কারণেই বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেসকে' 
বলেছিলেন ‘a begging institution’! সমসাময়িক কালে রচিত একটি: 
কবিতায় কবি ব্যঙ্গ করে বলেছেন-_ 
দাও-দাঁও বলে পরের পিছু পিছু 
কাদিয়া! বেড়ালে মেলে না ত কিছু। 
যদি মান চাও, যদি প্রাণ চাও, 
প্রাণ আগে করো Ata | 
আত্যোৎসর্ঘ ছাড় বড় কিছু পাওয়া যায় না বলে কবির বিশ্বাস | বড়লাটের 


কর্মনংসদে ভারতীয়ের সংখ্য! বাড়ানোর জন্তে fafa একদিন লিখেছিলেন মন্ত্রী 


+) 


ববিশ্বকবির areal * প্রভাসচন্জ চৌধুরী ২১ 


ব্মভিষেক' (১৮৯৯), তিনিই পরবর্তীকালে যোহমুক্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিতে 
লিখছেন 
| Stas ছিলুষ দাড়ের কাকাতুয়, পাখা ঝাপটিয়ে চেচাতাম পায়ের 
“শিকল” আরে! ইঞ্চি খানেক লম্ব। করে দেবার জন্য | আজ বলছি Rige 
নয়, শিকলও নয়, পাখা মেলব অবাধ স্বারাজ্যে | 
কংগ্রেসী ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কবির প্রথম বিযোদগার শোন! যায় “ইংয়েজ 


x “ও ভারতবাসী’ প্রবন্ধে । সেখানে তিনি বলেছেন 
কেবলমাত্র few করিয়া কখনই আমাদের মনের যথার্থ সম্তোব হুইবে 
a MNT কুড়াইয়া কোন ফল নাই আপনাদের মহুয্যত্বকে সচেতন 


করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব ; অন্তের নিকট ফাকি দিয়া আদায় 
করিয়! কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণে নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ স্বীকারে 
é প্রকৃত কার্ষপিদ্ধি। 

হাত জোড় করা, পোহাইপাঁড়! মুক্তি ফোৌঙ্জের কোন সংগ্রামী ভূমিকা 
ব্রবীজ্ঞনাথের নজরে পড়ে নি! সমকালীন রচন। “ইংরেজের আতঙ্ক’, ‘স্থবিচারের 
অধিকার”, ‘রাজ! ও say, রাজনীতির fen’: এ সব লেখার মধ্যে তিনি 
প্রচার করেছেন তার নতুন দেশাত্মবোধ । তার সহযোগী ছিলেন বিপিনচজ্দ 
পাল, ভগিনী নিবেদিতা, ‘ভন’ সম্পাদক সতীশচন্দ্র যুখোপাধ্যায়, এযানি 
CAS, SRW Sita এবং অরবিন্দ প্রমূখ AIJT নেতৃবৃন্দ । 
বেসাস্তের sagal উপলক্ষ্যে রচিত ‘কর্তার ইচ্ছায় sf’ এবং টিলকের 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবী atfaca রচিত ‘sirata’ 
g এ বুগেরই ফসল । বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নব-জাত৭য়তাবাদের ata 
দিয়েছেন Composite Patriotism. aqata চেয়েছিলেন, রাই হবে 
ধর্মনিরপেক্ষ । ‘শিবাজী উৎসব’ নিয়ে সাময়িক মাতামাতি করলেও তার 
আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনার বাস্তব ay “গারততীর্ঘ*। ধর্মের উন্মস্ততার COTA 

নাস্তিক তাকেও শ্রেয় ভেবেছেন তিনি | 
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার পর্যালোচনা করতে গেলে খে seats 
সর্বাগ্রে পঠিতব্য তা হোল “এদেশী সমাজ” | লেখাটি কবির প্রথম পলিটিক্যাল 
টেস্টামেস্ট | স্বয়েন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিদেশী পণ্যের যে বয়কট 
= &- আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকে নীতিগতভাবে সমর্থন করতে পারেন fa 
ববীজ্জনাথ। রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বর্জনাত্মক নীতিতে আদৌ সায় ছিল 
ন! তার । তিনি অন্বেষণ করেছেন গঠনমূলক আঘর্শ। বিদেশী ae বর্জনে 
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তিনি দেখেছেন “দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি 
ক্রোধ ।” তিনি বলেছেন facafas শাসন কাঠাযো এবং স্বদেশী স্থমাজ 
পঠনের কথ!। তিনি রাষ্ট্রের উপর স্থান দিয়েছেন pfaf ai সমাক্তকে | 
এই স্বদেশী সমাজ চলবে সরকারী প্রশাসনের সমাস্তরালে। কবির মতে, 
নিজেফের শিল্প বাণিজ্য গড়তে হবে নিজ্ছেদেরই | সরকারের মুখাপেক্ষী Feat 
চলবে alt নিজেদের বিবাদ fanata মিটিয়ে ফেলতে হবে শালিসি প্রথার 
মাধ্যমে । বিদেশী শিক্ষার গোলামি ন! করে নিভরশীল হতে হবে স্বদেশী 
শিক্ষার ওপর । এভাবেই সম্ভব বিদেশী শাসককে নিক্রিয় বা অসহায় FA 
অসহযোগ সম্পর্কে এই হোল কবিগুরুর ধারণা | প্রশ্ন হোল-_এ ধরনের প্রচেষ্টা 
BAA হবার মতে! ateg পরিস্থিতি তখন ছিল কি? তাছাড়া এ ধরনের 
অসতষোগে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হৃদয় পরিবর্তন হোত কি? ‘The British 
imperialism will bend, but never will break’—-ystasta#a এই 
ভক্তি কি faste? অসার? অহিংসার বার! হৃদয় পরিবর্তনের SIZI গ্রহণ 
করেছিলেন গান্ধীজী, অন্য উপায়ে ছোট ইংরেজের মোকাবিল! করতে চেয়ে" 
ছিলেন রবীজ্জনাথ | নীতির দিক থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অভিনন্দন- 
cats | কিন্ত atea পরিস্থিতি ছিল fen) 
মডারেটদের মতে! কবিরও মোহ ছিল Feras শাসনের ওপর | ভারতকে 
একশত বেধেছে ইংরেভ্-__খ ধারণা বন্ধমূল ছিল তার মনে । উংরেজর] যদি 
ভারতকে AFTE বেধেছিল, তাহলে আজ ভারতের সর্বত্র বিচ্ছি্নতাবাদ বা 
আঞ্চলিক তাবাদ মাথ! চাড়া দিয়ে উঠল কেন? আসলে ভারতের ইতিহাসের 
মধ্যেই za ছিল বিচ্ছিহ্বতাবাদের বীজ । কোন কালেই ভারত একটি অখণ্ড 
রাষ্ট ছিল না। সমগ্র ভারত face ছিল ছোট ছোট ze ater: লেই 
রাজ্য গুলির ও আবার আঞ্চলিক শাসক ছিল একাধিক এবং তাদের মধো ছিল 
পারস্পরিক aw) সেই wa ছিল রাজনৈতিক, কখনো বা yira fms | কোন 
কোন দ্বন্দের মূলে থাকতে! ক্ষুদ্র স্বার্থ । অশোক, AIAGA, আকবর কেউই 
was ভারতের অধীশ্বর ছিলেন aii বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল তাদের শাসন। 
কিন্ত ভায়া কেউ was ভারত গড়ার দাবীদার ani ইংরেজরা একই 
পতাকার তলে বিভিন্ন ভাষাভাষী atzars এনেছিল বুলেটের জোরে । সর্বত্র 
তাদের শোষণ ছিল অব্যাহত । এই শোধনের বিরুদ্ধে সার। ভারত একজোট: 
হয়েছিল | কারণ তাদের wa ছিল এক এবং ‘atd’ ছিল অভিন্ন । ইংরেজ 
বিভাড়নের পর Fa স্বার্থের জন্যে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে সঙ্কীর্ণত। 
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আর এই সঙ্কীণত। থেকেই জন্ম নিয়েছে আঁঞ্চলিকতা তথ! বিচ্ছিন্নত! 
cata | 
ভারতের অতীত ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন ভাববাদী কবির দৃষ্টিতে | 

তাই ইংরেজ্জকে AFHI তার মনে হযেছে অখণ্ড ভারতের BB! অতএব 
ইংরেজদের সঙ্গে “SRY আমাদের সম্বন্ধ স্থাপনের সদুপায় কর! উচিত” বলে 
তিনি যত প্রকাশ করলেন ‘সফলতার AFATI প্রবন্ধে | অথচ এ একই লেখায় 
তিনি স্বীকার করেছেন ca সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাজই হোল, 

অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্ের দ্বার! foa বিচ্ছিন্ন করা, 

CETA কোনে! স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে 

নিজের শাসনাধীনে fasta করিয়! রাখ! | 
এ ধরণের Contradiction তার প্রায় সব রাঞ্জনৈতিক রচনায় লক্ষ্যণীয় ৷ 
এট! স্বাভাবিক ৷ ধার] যত বড় প্রতিভা তাদের মধ্যে তত বেশী বৈপরীত্য | 
তারা বিশেষ কোন গবাক্ষ দিয়ে বিশ্বকে দেখেন না, একট! বিশেষ কোন 
মতকে RAIF মনে করে আকড়ে ধরেন না। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে 
nce পরিবর্তন ঘটে Stega মতেরও । সাধারণ গড়পড়তা atag তাদের সঙ্গে 
পান্না দিতে ব্যর্থ হয়। কবি উদ্ারপন্থী। মভারেটদের কর্ম পদ্ধতিতে যখন 
Sta সায় নেই তখনও তার দ্বিধা হয়নি তাদের নেতা হরেজ্রনাথকে “দেশ- 
নানক” রূপে বরণ করে নিতে । চরুষপন্থীদের স্ুল-ভাঙা, সভা-ভাঙা, It- 
ভাঙ্গ! Sta অপছন্দ ছিল। কারণ “ধারা aes মনে নিয়ম ভাঙতে চায়, তার! 
নিয়ম গড়তে কোনো দিন পারে না।” “চতুরঙ্গ” “ঘরে বাইনেসতে আছে 
চরমপন্থীদের প্রতি নিন্দা যা ক্ষু্ধ করেছিল তৎকালীন ম্বদেশীঘের। অথচ 
এই রবীন্দনাথই ছিলেন অরবিন্দ তথ! চরমপস্থীদের কাগজ 'বন্দেমাতরমে'র 
গ্রাহক। অরবিন্দ জেলে গেলে শ্রদ্ধান্বত হয়ে ওঠে তার লেখনী--“অরবিন্ন, 
রবীন্দের লহ নমস্কার | প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন সত্যফল লাভ | 
লোঁভকে, অন্যায়কে, অধর্তকে, অসতাকে সত্য বলে চালানোর তিনি বিরোধী । 

Passive Resistance বা fafery প্রতিরোধের Su প্রচার কয়েছিলেন 

বিপিনচচ্্র তার ‘নিউ ই্ডিয়া” পত্রিকাতে। এর অনেক আগে ইংরেজ 
থেকে দূরে সরে থাকাকে একাস্ত কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 
“ইংরেজ ও ভারতবাসী" প্রবন্ধে। অর্থনৈতিক বয়কটের সমর্থক ন! হলেও 
তিনি ছিলেন শাপনতাস্ত্রিক বয়কটের পক্ষপাতী । fafaa প্রতিরোধে Sta 
aatu ছিল না। was নিন্ধিয্ন প্রতিরোধের ভিন্ন রূপ অসহযোপের উপর 
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তিনি খড়গহস্ত। সরাসরি অলসহযোগের নিন্দা ন! করে’ কবি আক্রমণ করেন 
গান্ধী ও তার অহ্গাষ্ীদের, শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে । “বুদ্ধির ভীকুতাই হচ্ছে 
শক্তিহীনতার প্রধান আড্ড11” একথ। বলার পর বলছেন, “নিজের বুদ্ধি 
বিভাগে cq লোক sértem, পোলিটিক্যাল বিভাগেরও steal cent 
ছাড় Steen আর গতি নেই ।॥” অসহযোগকে পাশ কাটিয়ে তিনি মুখর হলেন 
জাতীয়তাবাদের সমালোচনায় । প্রসঙ্গ ক্রমে সাত্রাজ্যবাদকে বললেন 
“অজগর সাপের এক্যনীতি ।” জাতি ও জাতীয়তাবাদ তার চোখে ছুটি fes 
qg i সত্যের জোরে গড়ে উঠেছে জাতি । আর জাতীয়তাবাদ হোল wel 
দেবতার RTI দেবতাকে ছেড়ে মানুষ Ys করছে পাণ্ডার, মুল্য দিচ্ছে 
রাজার চেয়ে দাওরোগার Baeri পশ্চিমী সভ্যতার সব কিছুকে aga 
করার তিনি বিরোধী i বিশেষ করে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান SIA করলে 
ধেশকে থাকতে হবে নিবিড় অন্ধকারে । লেখাটির তীব্র fal করলেন 
শরৎচন্দ্র তার শিক্ষার বিরোধ’এ । অসহযোগকে বিজ্ঞান সাধনার farso 
বলে মনেহয় নি তার । তাছাড়। পূর্ব পশ্চিমের মিলনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন 
কবি, তা Sten) সম্ভব নয় বর্তমান পরিস্থিতেতে | কারণ উভয়ের মধ্যে 
অভ্জ্বনীয় চীনের প্রাচীর হয়ে দাড়িয়ে আছে রাগ্তনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
অসাম্য । এমন কিছু উত্তেজক উপাদান ছিল শরৎচন্সের রচনায় ঘা fea করে 
তুলেছিল রবীন্দ্রনাথের মতে! awstats মাঙুষকেও। “সত্যের আহ্বান” 
কবির সেই সাময়িক উত্তেজনার ফসল | এবার খোলাখুলি মত প্রকাশ করলেন 
তিনি-চনক। কাটা ও অলহধোগের faeces | তীব্র সমালোচন। করলেন বুদ্ধি 
বিচার ও ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধনের ওপরে জীবনাদর্শ ও সমাজব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠাকে | বললেন faea সত্য কথাটি-__ 
ataa তো! মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, 
মাকড়সার মতো ISARA একই প্যাটার্ণে ata বোনে না; তার সকলের 
চেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে ভার অস্তঃকরণে-_সেই অস্তঃকরণের কাছে তার 
পুরে! দাবি, জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়। 
লোভের দ্বারা, ক্রোধের Wal, উত্তেজনার দ্বার! আশু ফল লাভ হলেও তাতে 
নেই সত্যের আহবান | সত্যের আহবান হোল অন্তরের আহ্বান । জাতীয় 
জীবনে এক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন আন্দোলন সফলতার মুখ দেখতে পারে 
al) জন সাধারণের মধ্যে অনৈক্য, সাম্প্রধারিক বিরোধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের 
মধ্যে FSA ব্যবধান কোনে! বাস্াঠ্ষ্ঠান হার! দূরীভূত হতে পারে না। চাই 
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“at শক্তির ষোপ।” “পোলিটিক্যাল cata বা ইকনমিক cats পূর্ণ যোগ নয়।” 
অহিংস। ভাল জিনিব। গান্ধীর মতে! কবিও বিশ্বাস করেন যে উদ্দেশ্য ও 
GAAN মধ্যে সামগ্রণ্য থাক! চাই। কিন্তু দেশ প্রপ্তত ন! থাকলে এ জিনিষ 
QSA) এক বছরের মধ্যে wate এনে দেবেন গান্ধীজির এই গুতিশ্রুতি, tzi 
নে হয়েছে তার । Sta আশঙ্কা! সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে অচিরে। গান্ধী হে 
অসহযোগীদর অহিংস করে তুলতে পারেননি তার প্রমাণ চৌব্রিচৌরার 
স্বটনা। তার ফলে সরকারের দূমননীতি ও পাঁড়ণনীতি ক্ষতিকর হয়েছে 
দেশের পক্ষে । গান্ধীর AAE স্বরাজ লাভের ধারপ। ভ্রান্ত, কারণ দেশ 
তখন প্রস্তুত JA) আন্দোলনও খণাত্মক (negative) | অলহযোগের 
অন্তত হাতিয়ার GIAI এতে নেই সত্যের আহ্বছন। মৌমাছির মৌচাক 
বানানোর মতো বা মাকড়সার জাল বোনায় মতে] এটি একটি atfas প্রক্রিয়।। 
ডাবীর afas Gaga saat ব্যর্থ হতে বাধ্য। কবির মতে, GIs aw 
স্খসাধ্য পথে পাওয়াকে বলে ফাকির পথ । saa সেই ফাকির পথ! এ 
পথে আবিক agfa Bee পরাহত। শ্ৰভাব-মলস চাষীদের হাতে চরখ। তুলে 
ধিলে তাদের মধ্যে দেখ! দেবে atafas আলস্য । কবি তাই সমবায়কে স্বান 
‘দিয়েছেন চরখার ওপরে | 


aq ও রাঞ্জনীতির জট পাকানোর তীব্র সমালোচন। করছেন কবি “সমস, 
ও ‘সমাধান’ প্রবন্ধন্থয়ে। কবি বলেছেন ca হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ova 
ব্যবধান গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে। সমস্যার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। 
পার্থক্যের যূল কারণ অন্বেষণ ন! করে কেবলমাত্র আবেগের was} ora 
অন্বীকার কর! হয় ইতিহাসকে | খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুদের অংশ গ্রহণের 
আদেশ দিস্েছিলেন গান্ধী । fee এই অবাস্তব প্রস্তাব ষে উদ্দেশ্যে তিনি 
করেছিলেন অদূর ভবিস্ততে তা আদ ফলপ্রস্থ হবে না, Matas থাকবে 
সাময়িক ফললাভে | gagag রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত একথা সেকালে বুঝেছিলেন 
খুব কম লোকই । কবি বলেছিলেন-_ 


কাচা ভিত.কে মাল মশলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিত মতো চাপা দিলেই 
সে তে? পাক হয়ে ওঠে না, বরঞ্চ একদিন সেই বাহুলোরই গুরুভারে 
ভিতরের ছুর্বলতা ভীষণ রূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে ।--'যূলে ভুল থাকলে 
কোনে! উপায়েই ভুল সংশোধন হতে পারে না। 


adaa প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিপক্ষে নন। তিনি ates বিরুদ্ধে। তিনি 
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মনে করতেন যে ধর্মের দোহাই দিয়ে ত্বরিত লফলতা লাভ সমাজের পক্ষে 
অন্বাস্থাকর। সমসাময়িক একটি কবিতায় তিনি বলেছেন _ 

লোভে ক্ষোভে উঠিস মাতি, ফল পেতে চাস রাতারাতি, 

মুঠোরে তোর করবে ফুটে! আপন খাড়ার ধারখান]। 
হিন্দু-মুসলষানের মধ্যে যতদিন না আত্মিক সম্ভাব গড়ে উঠছে, ততদিন Hee 
থাকতে হবে আশু ফললাভের ক্ষণিক আবেশে | কবির আপাভ-কঠোর মন্তব্য 
সভ্য হয়ে দেখা দেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় | 

১৯২* সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইওরোপ আমেরিকা ভ্রমণে ঘান, তখন 

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। এ বছরেই 
অসহযোগ আন্দোলনের LHS করেন গান্ধী । এর আগে একবার অসহুযষোপ' 
পরীক্ষিত হয়েছে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের হাতে | সেই আন্দোলন পুনরায় 
ফিরে এল গান্ধীর নেতৃত্বে। সরকারী খেতাব বর্জন, বিদেশী পণা বর্জন 
ইত্যাদি ছিল অসহযষোগের আবশ্যিক কর্মসুচী । বিদেশ থেকে কবি দেশের সব 
খবর রাখতেন এগুরুজ Ase. অসহযোগের নেতিবাচক দিকটিই সেদিন বড় 
হয়ে উঠেছিল তার কাছে । তার এই মনোভাবের প্রকাশও wore বিভিন্ন 
রচনায় ও চিঠিপত্রে। স্বদেশী আন্দোলনে কবি লক্ষ্য করেছিলেন অভ্যন্তরীণ" 
gasi! শ্বেতাজ-নিধন যজ্ঞের উন্মাদনা ছিল সেই আন্দোলনে । দেশের: 
সঙ্গে ছিল না] তার নাড়ীর যোগ । দেশের চারধারে রক্ষণশীলতার নাগপাশ | 
এই অচলায়তন থেকে মুক্ত ন! হলে ছেশের মুক্তি casi তারুণ্যের বন্দনা 
করতে গিয়ে কবি তাই বললেন-_ 

চলার পদ্ধতির মধো, অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার MIIE 

আবশ্যক | 
আবিবেচনা ও বিবেচনা বলতে বুঝতে হবে যথাক্রমে সবুজের অভিযান ও 
রক্ষণশীলতাকে | afs Masta বিশ্বাসী কবি বললেন, যে-পথে ম্ান্তষের ATAR 
শোন! যায় না, সে পথে দাস Sate) SA ফুল ধরে। ফুলের গন্ধে আর্ট 
হয় যৌমাছি। fee ৰাস ব। ফুল কেউই পথ নয়। পথের রমণীয়ত! বাড়ে 
মধুশগুঞনে নয়, পথিকের ক্লান্তিহীন পদচারপায়। 
বিবেচনার বেগ আর বিবেচনার সংঘষের কথ এর আগেও বলেছেন: 
রবীন্দ্রনাথ ‘নৃতন ও পুরাতন’ (স্বদেশ ) এবং ‘জলস্থল’ (পথে API) 
AEA! উদ্ধার জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রথম ভীবনে আকষ্ট হলেও পরে 
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তার ধারণার পরিবর্তন ঘটে ইউয়োপ ভ্রমণে | জাতীক্তা- 
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বাদকে তার মনে হয়েছে একটি ভৌগোলিক অপব্েবতা। স্থতরাং সেই gers 
তাড়ানোর দায়িত্ব তাকে নিজেকেই নিতে হয়েছে | গয়! কংগ্রেসের অধিবেশনে 
আতীয়ভাবাদের ANEFS ব্যাখ্যার জবাব দেন দেশবন্ধ চিত্তরঞ্রন। তিনি 
আধ্যাত্মিক দার্শনিকতায় মপ্ডিত করলেন অসহযোগকে — 
From the national point of view the method of Non- 
co-operation means the attempt of the nation to 
concentrate upon its own energy and to stand on its 
own strength. From the ethical point of view, 
Non-co-operation means the method of self- 
purification, the withdrawal from that which is injurious 
to the development of the nation, and therefore to the 
good of humanity. From the spiritual point of view, 
Swaraj means that isolation which in the language of 
sadhana is called ‘pratyahara’—an isolation and 
withdrawal which is necessary in order to bring out 
from our hidden depths the soul of the nation in all 
her glory. 
ষে-জাতীয়তা সভ্যতার পরিপন্থী তা হোল জ্ঞঙ্গী-ন্বাতীয়ত।। সেই জাতীয়তাই 
কামা ঘা বিশ্বশাস্তির সহায়ক । প্রতিটি জাতি আপন আপন বৈশিষ্টা অনুযায়ী 
বিকশিত হবে কাননে APTS ফুলের মতে! । তার উদ্দেশ্য হবে যালবসেব!। 
জর এভাবেই প্রকাশ পাবে প্রতিটি জাতির স্বাতস্ত্রা এবং আত্মোপলন্ির 
fares স্বাধীনত1। জাতীয়তা বলতে INEA বুঝেছেন জাত্যভিমানের 
অহঙ্কার । আত এটাই তার মতে অসহযোগের নেতিবাচক দ্বিক। জাতীয়তা 
সম্পর্কে কবির আশঙ্কার প্রতিবাদে গাক্কীজী UW বলেন১ Ste উল্লেখষোগ্য-__ 
কোন AQF গ্রহণ কর] যেমন একট! আদর্শ, তাকে বর্জন করাও 
তেমনি একটি আদর্শ । সত্যকে আশ্রয় কর। যেমন প্রয়োজন অসত্যকে 
বর্জন করাও তেমনি প্রশ্োজন। 
এইভাবে গোরচন্জিক! সেরে নিয়ে তিনি চর্ম ware বললেন রবীন্দ্রনাথের 
HAE বস্তুটি সম্পর্কে 
যে সুউচ্চ দেশপ্রেমের উদ্বোধন কবির লক্ষ্যবস্ত, অলসহযোগের উদ্দেশ্য 
তাকে অর্থবহ করে coral! ইওরোপের পদপ্রাস্তে অবলুষ্ঠিত 
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ভারতবর্ষ মানব-বিশ্বকে কোন আশার বাণীই শোনাতে পারে art 
(কিন্ত ) জাগ্রত ও মুক্ত ভারতবর্ষ যন্্রণাকাতর পৃথিবীকে দিতে পারে 
শাস্তি ও শুভেচ্ছার আশ্বাস | 
Seta জাতীয়তাবাদে আপত্তি ছিল ন! কবির । কিন্ত ইউরোপ ভ্রমণের পর 
জাতীয়তাবাদের উগ্রতা দর্শনে তিনি ভীত । ত! ন! হলে fafa ছিলেন 
এককালে fafa প্রতিরোধের সমর্থক, তিনিই কি করে এগুরুজকে লেখেন, 
‘Passive Resistance is a force which is not necessarily moral 
in itself? আসলে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-দৃষ্টি অনেক সময় হযে পড়েছে 
ঘবার্শনিকতায় atal কোন একট! ঘটনাকে যখন সবাই এক বিশেষ দৃষ্টি 
থেকে দেখছে, কবির দৃষ্টি তখন fsa বিশেষ একটি ভৌগোলিক সীমারেখার 
নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তিনি তখন কথা বলেছেন বিশ্বমানবের হয়ে I 
বহুধৈব কুটুকম্--এই কষিবাকাটিকে তিনি গ্রহণ করেছেন আক্ষরিক অর্থে | 
ফেশের ASSN সমস্যার সমাধানে যখন দেশের নেতারা ব্যস্ত তিনি 
তখন বিভোর মানব-মুক্তির চিস্তায়। কবির বিশ্বভাবন! সাধারণের ধরা- 
ছোঁয়ার বাইরে | স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্র-বিরোধারা যখন তাকে 
অন্ত শিবিরের লোক ভাবছেন, তখন রবীন্দ্র-ভক্তর1 আবার জাতীয় নেতাদের 
দৃট্টিভঙ্গীকে সঙ্কীর্ণ ate দিয়ে ভুলের ফাদে পা দিয়েছেন। রবীজ্জনাথ 
NPSF বরণীয়। SL বলে wate ত্যন্জনীয় ag ইতিহাসে এদের অবদানকে 
খাটে! করলে SH GLT | 
প্রথম জীবন থেকেই কবির মনে ছিল ইংরেজ জাতির প্রতি assy 
অহেতুক মানপিক ছুর্বলতা। সেই ছূর্বলত। থেকে জন্ম নিয়েছে “ছোটো? 
ইংরেজ আর ‘বড়ে ইংরেজ? সম্পর্কে চিরস্থায়ী ধারণা । “ace, ইংরেজ 
সর্বাংশেই মানুষের মতে 11” পক্ষান্তরে “ছোটো ইংরেজ অগ্রসর হইয়! চলে 
না।” লর্ড কার্জনের মতে! সাআক্গাবাদী শাসকদের cana তিনি দেখেছেন, 
তেমনি বন্ধুক্পে পেয়েছেন এগুরুজ, পিয়ার্সন, রোটেনস্টাইনের মতে! কিছু 
ভারতপ্রেষিককে । সে কারণে HAG ইংরেজ সম্পর্কে তার ধারণ। একই রকম 
ছিল aili তা ety তার মনে হয়েছিল যে মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছঙ্গ ও 
অবসাদগ্রস্ত ভারতীয় জীবনে ইংরেজ আবিভূ“ত হয়েছিল ইউরোপের ‘fous’ 
রূপে! রেনেসীসের মশাল নিয়ে তারা জেলে দিয়েছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রর্দীপ- 
গুলিকে | ভাবজগতের cy চিত্তমুক্তি ঘটেছিল ইওয়োপে, তা “আমাদের স্থাবর 


বনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধার! 
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মাটির "rca, ভূমিতলে নিশ্চেষ্ট অস্তরের মধ প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয় | 
সেই চেষ্টা fafomact ag ee বিকশিত হতে থাকে ।* ইংরেজদের প্রতি 
কবির অস্তরের টান যতই থাক না কেন, তিনি ঠিকই চিনেছিলেন তাদের 
সাস্রাব্স্য বাদী ভয়াল রূপটিকে । শালসকগোষ্টীর দমন ও পীডনের নিদর্শন যখনই 
পেয়েছেন তিনি, তখনই ঝলসে উঠেছে তার লেখনী খরশান অসির aces | 
তার জন্যে প্রয়োজন হয়নি কোন রাজনৈতিক নেতার পরামশ । জালিয়ান- 
এয়ালাবাগেল্ত হত্যাকাগ্ডেব প্রতিবাদে ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ হার দেশপ্রেষকেই 
প্রকটিত কর্রে। পশ্চিমের শাস senha মাগ্রাদী মনোভাবের আবির্ভাব তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন fers রেখায় বর্তমান শতাব্দীর AIIB | সে মালোর 
রশ্দিকে ভার সনে হয়নি নবপ্রভাতের সৌম্য রশ্মি, মনে হয়েছে প্রলয় সন্ধ্যার 
দীপ্তি । ভার ইতিহাসবোধ ছিল অত্যন্ত wey তিনি ক্ষন হয়েছেন রাষ্ট্র ও 
সমাজের আগ্রাসী অবিচারে। আহত হয়েছে Sta কবি-আত্মা। কিন্তু was 
মতে! গর্জন করে ওঠেননি তিনি, স্থিতধী afaa মতে! aq উচ্চারণ করেছেন 
উচ্চ মঞ্চ থেকে । শুরে শুরে সঞ্চিত মেঘের উপর zirean অগ্রি-ইশার যে 
ভাবে প্রকট করে তোলে ভয়ঙ্করকে, রবীন্দ্রনাথে তা অপ্রাপণীয় | স্মরণ করা 
atẹ ‘বলাকা’র সেই কবিতাটি যেখানে প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে মহাবুছের | 
“ae সাগর দিল পাড়ি এ ঘষে আমার নেয়ে” শীর্ষক সেই কবিতাটি ছন্দের 
লালিত্যে ও ভাবের মাধুর্ষে বিকশিত । যুদ্ধের করাল ভ্রকুটি বা সর্বনাশা রূপের 
সাক্ষাৎ মেলে না সেখানে । সবই যেন কমনীয়। ধূর্জটির catatfa যেখানে 
RABBI, সেখানে আমরা শুনতে পাই afa মন্ত্রোচ্চারণ। পেশাদার 
াজলীতিবিদর1 সহজে জয় করে নিতে পারে মাহুষের aes, উন্মাদ করে দিতে 
পারে সাহ্বস্ত্রিক উত্তেজনায়। স্থিতকল্প রবীন্দ্রনাথ সেখানে মানুষকে stata, 
আত্মস্থ করেন। সমসাময়িক কালে তার চিন্তার ব্যাপক উপলব্ধি যে হয়নি 
এন্দেশে, ত! বল! বাহুল্য | 
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে তার সমকালীন 
সাহিত্য ~Rrsel স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রচিত “গোর, “ঘরেবাইরে” 
‘চতুরঙ্গ’ আলোড়ন তুলেছিল সেকালে । উপন্থাসগনিতে তিনি তার 
রাজনৈতিক চিস্তাধান্ল। গোপন রাখার চেষ্টা! করেননি আদৌ | কিন্তু বিরুদ্ধ মত- 
বাদীর! তাদের নিজেদের চিন্তার আলোকে fasta করতে গিয়ে সঠিক যুল্যায়ন 
করতে পারেননি তার রচনার । বৃটিশ বিরোধিতায় দেশ তখন Sata y 
রবীজনাথের ভিন্ন ধরণের কথাবার্তা দেশবাসীর পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক !' 
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স্বদেশী যুগে রচিত ( ১৯:৭-৯) 'গোরা'য় স্বদেশী আন্দোলন বা কংগ্রেসী কার্ধ- 
কলাপের উল্লেখ না পেয়ে সবাই বিস্মিত । হতাশ পাঠকের! বিন্মিত হয়েছেন 
যে ‘outa’ একটি এতিহাসিক উপস্তাস যার পটভূমি সিপাহী বিদ্রোহ 
(১৮৫৭)। স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসে গেলে কালানৌচিত্য 
(anachronism) দোষে হুষ্ট হোত লেখাটি । “ঘরে বাইরে’তে স্বদেশী 
আন্দোলনের অন্ধকারময় দিকটির বাড়াবাড়ি দেখে we হয়েছেন বিপ্রবীর]। 
এখন কি নিখিলেশের নিগ্লোস্কত উক্তির মধ্যে তারা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 
-fasa মতের প্রতিধ্বনি 
আজ সমস্ত দেশের ভৈরবী চক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে 
যাইনি, এতে সকলের অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি 
খেতাব চাই কিহ্ব। পুলিশকে ভয় করি। পুলিশ ভাবছে, ভিতরে 
আমার কুমতলব আছে বলেই বাইরে আমি এখন ভালে! ARI! তৰু 
আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি | 
স্বদেশী আন্দোলনের নীতিভ্রষ্টতা ও নৈতিক হ্র্বলতাকে কশাৰাত করতে গিয়ে 
তিনি সন্দীপকে একেছেন FAAS কধর্ধতাক়। এতেই অনেকের চোখে ধরা 
পড়েছে কবির পলারনী acatgfe সন্দীপ চরিত্রকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে 
পিয়ে লেখকের মূল বক্তব্যের প্রতি অবিচার করা হয়েছে । সাময়িক 
জাতীয়তাবাদীদের Garg আর ডাকাতি SPAI করতেন ন! রবীন্দ্রনাথ | 
কিন্ত তিনি শ্রদ্ধা করতেন তাদের বীরত্বকে। সন্দীপের মতে! মসীলিপ্ত চরিত্র 
যেমন তিনি ep করেছেন, তেমনি বিশ্রিত হয়েছেন অমূল্যর মতে! স্বার্থলেশহীন 
এক তরুণ যুবককে দেশের জন্য বলিপ্রদৃত্ত দেখে । ‘awaty’ গল্লেও পাই 
বিপ্রবীদের সম্বন্ধে কবির nas মনোভাব । বিশেষ একটি মতবাদের বাহনরূপে 
aff তিনি wR করতেন এগুলিকে তবে তার আবেদন ব্যর্থ হয়ে যেত 
এতদিনে । শিল্পীর নিস্পৃহ দৃষ্টিতে wR করেছেন চরিজ্রগুলিকে, তায় 
ব্যক্তিগত মতামত যাই থাক নাকেন। তাই চরিন্ত্রগুলি কনকাঁয়মান দীপ্তিতে 
stal রবীন্দ্রনাথ সত্য ও স্বন্দরের উপাসক । তাই মঙ্গলের দিকটাতে 
Sta আকর্ষণ বেশী। বান্তবের ঘটনাগুলিকে তিনি দেখতেন মননশীল 
দার্শনিকের দৃষ্টিতে | রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি থেকে তা fem! ইংরেজ শাসকের 
অত্যাচারে দেশবাসীর যখন শঙ্কাকুল অবস্থা, কবির কলম তখন অগ্নিববশ হয়ে 
উঠেছে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে । aafecs অরবিন্দ লিখলেন, আরে! উৎপীড়ন 
চাই (‘Wanted more repression’) | কারণ তিনি জানেন cq “tae 
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গোষ্ঠীর মন থেকে ন্যায় বোধ Tales হলে আবির্ভাব ঘটবে ঈশ্বরের, আর সে 
দিন থেকে অন্যায় শাসন মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকবে । অরবিন্দের দৃষ্টি 
পুরোপুরি রাজনীতিকের-_বিদেশী শাসনের অবসান যাতে ত্রান্বিতহয় সেদিকে 
তার দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মানবিক । মানব জাতির ওপর, যে-কোন 
রকযের Nata অবিচার তার পক্ষে অসহনীয় । তাই বিশেষ ফললাভের 
সম্ভাবনার কথ! চিন্তা ন! করে প্রতিবাদে Jaa হুয়ে ওঠেন তিনি শিল্পীর মঞ্চ 
দেকে । রাজনীতিবিদদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সবাইয়ের acy একই হরে কথা 
বলেন নি বলেই তাকে ভুল বোঝার অবকাশ ছিল বেশী। তার রাজনৈতিক 
“চিন্তাকে মনে হয়েছে অবান্তর কল্পনাবিলাস। তাই ত! বার বার বিদ্ধ হয়েছে 
সমালোচনার REIF সায়কে। 
প্রথম জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের YEAS কবির মনে ছিল দ্ধ! wa | 
একদিকে ছিল ইংরেছের প্রতি বির্ূপতা, অন্যদিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি 
অসাধারণ শ্রদ্ধা । কবির এই geta অর্ধ-নারীশ্বর was ধীরে ধারে 
অপগত BS থাকে ১৯শ শতকের শেষের farsi ইউরোপীয় সভ্যতার 
'ছিন্ষন্তাব্ধপ যত প্রকট হতে থাকে, লোভের লেলিহান জিহবা যত ages 
করতে থাকে পররাজ্য গ্রাসের নির্লজ্জ Gasty, ততই কবির মনে জাগে আশা- 
ভঙ্গের বেদন1। রক্তমেঘ মাঝে যখন শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্ত CAA, JAA যুদ্ধের 
বী৪সতায়, তখন ঝলসে ওঠে কবির কলম । কিপলিং os মতে! সাম্রাজ্যবাদী 
কবিদের নির্লজ্জ ভূমিকায় Teas রবীন্দ্রনাথ জঙ্গী জাতীয়তাবাদের 
শয়াবহতায় Ares হয়ে লিখলেন-_ 
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে 
ঘটেছে সংগ্রাম ; প্রলয় মন্থন ক্ষোভে 
ভদ্রবেশী বর্বরত। উঠিয়াছে জাগি 
ASA হতে । লজ্জা শরম তেয়াগি 
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড Sata 
ধর্ষেরে ভাষাতে চাহে বলের IPTA | 
fara চিৎকারিছে জাগাইয়। ভীতি 
শ্মশান কুকুৱদের কাড়াকাড়ি গীতি। 
প্রথম মহাধুছ্গের তাগুবে ষখন “মানব wate’ বিপর্ষস্ত তখন বিভিন্ন দেশের 
বুদ্ধিজীবীর! fas নিজ দেশকে সমর্থন জানিয়েছেন শিল্পীর ধর্ম ভুলে । এতে 
প্রশ্রয় পেয়েছে সেই সব দেশের সাময়িক EOI! সমরলায়কদের সঙ্গে বুদ্ধি- 


KO}: 


তই আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্যা * শ্রাবণ-আশ্িন: 


জীবীষের এই অশুভ আতাতকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন রবীশ্রনাথ I 
জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে তার দীর্ঘকালীন anys ইতিহাস পাঠকের 
weta নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ga মিলিয়ে বুদ্ধিক্গীবীদের ভ্ুকারজনক 
ভূমিকার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন আর একজন। তিনি cate atai i 
আন্তর্জাতিকতার ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে সচেতন করেছিল জাতীয়তাবাদের 
RSIS] সম্পর্কে । জাতীয়তাবাদের প্রতি যেটুকু মোহ ছিল সেটুকু 
অন্তহিত হোল জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণকালে ৷ Nationalism গ্রন্থটি 
Sta নবচেতনার অভিত্্যক্তি। এত দিন পর্যন্ত তার রাজনৈতিক চিন্তা 
সীমাবন্ধ ছিল ভারতের চতুঃসীমাক় | এবার তিনি প্রবেশ করলেন বিশ্ব 
রাজ্রনীতির বিস্তৃত প্রাঙ্গনে । তিনি আর ভারতীয় রইলেন না হলেন 
বিশ্বনাগরিক। facace তিনি উপস্থাপন করলেন বিশ্বের মুক্তিকামী মানবের 
অগ্রদূত রুপে । প্রথমবার তিনি আমেরিকা বান ১৯১৬ সালে জাপান wert 
জাপানের বিখ্যাত শিল্পী ওকাকুর। ছিলেন তার অকরুত্তিম সুহৃদ | ওকাকুরার 
‘এশিয়। এক ও অবিভাজ্য” স্লোগান একদিন মুগ্ধ করেছিল ভারতীয় কবিকে I 
কবির সে মুগ্ধতার অবসান ঘটে জাপানে এসে । এশিয়ার স্বাধীনতার অন্তে 


যে-জাপানের অপার আগ্রহ, সেই জাপানই আমেরিকার arg বলীয়ান err 


চেপে বসেছে চীনের বুকে । 'যুরোপের সর্দার পোড়ো’ জাপানের a হেন 
আচরণ পীড়িত করে রবীন্দ্রনাথকে । তার উপলব্ধি cota, জাতীয়তাবাদ একটি 


মুখোশ | একে বার বার ঢালাই করা হস একই ছাচে। ges মধ্যে যে 


স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের WS: GES! আছে এতে তা নেই “It is a mask 
that can be precisely similar in its multipilication, not a face 
which has spontaneous variety of self-expression.*. | এই 
Safa Sta আগেও হয়েছিল। Bee: বর্তমান শতকের প্রথমের দিকে 
“বজদর্শনে” রচিত প্রবন্ধগুলি সেই সাক্ষ্যই দেয়। 

জাপান ও আমেরিকার পঠিত জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত রচনাগুলির গ্রন্থিত 
রূপ Natianolism, মোট তিনটি প্রবন্ধ আছে ats—Nationalicm 
in the West, Nationalism in Japan এবং Nationalism in 
India; কবির মতে ‘নেশন’ শব্দের প্রতিরূপ নেই ভারতীয় ভাষায় | 
‘নেশন’ প্রতীচোর VE 1 প্রাচ্যে একে প্রথম গ্রহণ করে জাপান। ভারতে 
বিভিন্ন জাতির বাদ । এখানে ও জিনিস অচল, ঘদিও নেশনকে গ্রহণ করতে 


ভারতও কষ আগ্রহী নয়। ভারতে জাতিভেদ আছে, সামাজিক farete 


> 


বিশ্বকবির নাট্রচিস্তা * প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী 
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এখানে NIAZ হয়নি, কিন্ত সবকিছুকে faage করছে তার অধ্যাত্ম-সম্পদ্দ | 
নিখিলমানবকে ভারত দেখে আধ্াহন্মিক এক্যের মধ্যে | 


নেশনের আছে 
একট] ‘mechanical purpose’ | 


সমাঙ্গ we হয়েছে atacaa faced 
লেশনের লক্ষ্য ‘Self-aggrandisement’ 
ও ‘Self-assertion’| ‘s fargo ইউনিটি’ গ্রন্থে কবি বলেছেন, 
“Nations do not create, they merely destroy.’ 


ace | তার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা 


AFA বলেছেন, 
‘Nationlism is the training of a whole people fora narrow 


ideal? wasps cay একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন,৪ 
ধর্মে আচারপরায়ণতা আর রাজনীতিতে জাতীয়ত) একই ব্যাপার | 
এরই থেকে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক ওদ্ধত্য, ভ্রান্ত ধারপার, হলোমালিন্তের 
we আর ধর্মের নামে নিগ্রহ | 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি কবির বিতৃষ্ণা নেই । তিনি বরদাস্ত করতে পারেন 
না পাশ্চাত্য সভ্যতাকে । কারণ তা” ধ্বংসাত্মক । তবু এর আছে একট! 
আকর্ষণী “fe, সে শক্তি বলের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত, গতির দ্বার! নিয়স্ত্রিত। 
প্রতীচ্য ASS) অধ্যাত্মপম্পর্দে aes সে Sel করেছে বিজ্ঞানকে, দাসত্ব 
করছে WHT! তার! প্রাচ্য-ভূখণ্ডেও পাঠিয়েছে কেবল IZ! যন্ত্র কখনে। 


পারে না মানবতার মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে । কিপলিং-এর সেই কুখ্যাত 
কবিভাটিকে পরিবতিত করে কবি লিখলেন 


Man is man, machine is machine, 

And never the twain shall wed. 
RATS] ভাঙ্গন ধরিয়েছে পশ্চিমের নরনারীর মনে। সে-ভাঙজনের ছোয়া 
লেগেছে প্রাচোর দেশগুলিতেও। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় প্রাচোর সভ্যতা 
শৈবালদামে আচ্ছন্ন । তার স্রোত রুদ্ধপতি। তবে শৈবাল caters ব্যাহত 
করে ঠিকই, কিন্ত তার আছে একট! সতেজ stafaqii সজীব প্রাণের 
আকর্ষণ ভাতে উপেক্ষণীয় নয়। স্রোতের দুর্বার প্রবাহে উদ্দেশ্হীনভাবে 
ভেসে যাবার চেয়ে অনেক ভাল সবুজের আকর্ষণে বাধা পড়া। পাশ্চাত্য 
সভ্যত। ক্ষণপ্রভার মতো । ত! পধিককে পথ চলায় সাহাধ্য করে না, বরং 
বিভ্রান্ত করে তাকে । প্রাচ্য সভ্যতায় আছে প্রদীপের অনির্বাণ দ্যুতি | 
তার fas আভ! চোখে আনে তত্দ্রার আবেশ! হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে 
মুগ্ধ কবির afar ফিরে পেতে বিলম্ব হয়নি । এগুরুজকে লেখা একটি চিঠিতে 


তিনি বলেছেন, “Rae মশালের আলোয় মধ্যরাত্রের এই যে মত্ত! 
ছি 


৩৪ আলেখ্য © ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্য। * শ্রাবণ-আশ্বিন 
(পাশ্চাতোর ), Si আমাদের জন্যে নয়। আমাদের রয়েছে শাস্ত উবার 
অরুণ-য়াগে নব জাগরণ 17° 

ইউরোপ আমেরিক! মূখে আওড়ায় শাস্তির ললিত বাণী। কার্যক্কেত্রে 
তার! চায় বাণিজ্যের প্রসার, অন্ত্রশম্থ্ের ব্যাপক বিক্রয় । নিত্য নতুন MAA 
আমদানি করতে চায় বিদেশে । বিভিন্ন দেশে তারা বিরোধ বাধায় আভ্যস্তরিক 
দুর্বলতার wats নিয়ে। তারপর বিরোধের চোরাপথে চলে তারের অবাধ 
অগ্রগতি | প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের অধিকার । এখন নেশন হয়েছে 
নেশনের শক্র। আগে ছিল শিকার ও শিকারীর পাল! । এখন লেগেছে 
শিকারী ও শিকারীর aq) এ বিরোধ স্বাভাবিক । যেখানে স্বার্থের সংঘাত, 
সেখানে দেখা দেয় পারস্পরিক সন্দেহ । আর সন্দেহ থেকে জন্ম নেয় কলহের 
কদর্যতা। আমেরিকার কাছে সমরোপকরণ নিয়ে বলীয়ান হয়েছে জ্বাপান | 
কিন্তু জাপানের শিল্প nafs ও শত্তির মদমতততায় আমেরিক ভীত, afas | 
তার সন্দেহ যে অমূলক নয়, পরবর্তাঁকালে তা প্রমাণিত হুয়েছে জাপানের 
পার্ল-হারবার আক্রমণে । বিশ্বকে axa বাধতে পারেনি নেশন, বরং 
বিভেদ বাড়িয়েছে জাতিতে জাতিতে । পশ্চিমের cafa আজ হিংসায় 
ভন্মত্ত। পারস্পরিক হানাহানিতে তার! নিঃশেধষিত । কবির ধারণা, তাদের 
চিত্তের সংকীর্ণতা দূরীভূত হতে পারে একমাত্র প্রাচ্য সংস্কৃতির জ্যোতির্ময় 
আলোর বন্তায়। কবি যখন এসব কথা বলেছেন তখন ইওরোপের দেশগুলি 
যেন তৃখিত মরু । geta আতিশঘ্যে তার! গ্রাস করে নিচ্ছে পার্খবতণ 
gussi কিন্ত সাম্রাজ্যবাদের রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা] পেয়েছে যে atata 
একটু জমি, তাতে আছে মরুদ্যানের faa stafar, তার আছে আকধলী 
শক্তি । savefaa বিশালতা নেই ভার। সর্বগ্রাসী wate নেই। আছে 
etés তৃপ্ঠিদানের স্থগভীর আহ্বান। শান্তিপ্রিয় মানবপ্রেমিক কবি সে 
আহ্বানে সম্মোহছিত | 

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঘখন উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক! সংগ্রাম 
করছেন, ইউরোপে সমানধর্ষা একটি মানুষ তখন একই কাজে gol 
এই একক সংগ্রামের ফলে রোমা] রোল! তখন সম্বদেশেও পরবাসী। 
স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে? একইভাবে স্বদেশে নির্বাসিতের জীবন 
কাটাতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে | ১৯১৭ সালে স্কাশানলিজম"' পড়ে মুগ্ধ 
হয়েছনে রোল!। তবে রবীজ্নাথের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২১ এর ১৭ই 
খএপ্রিল-লকবি যখন লগ্ন থেকে প্যারিসে ATAR | এই ছুই সমানধর্মা মানুষের 
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সাক্ষাৎ একটি এঁতিহাসিক a নানা খাত afeta মধ্যে দিয়ে Stat 
উপনীত হয়েছিলেন একটি স্থির বিশ্বাসে। পরস্পরকে চিনে নিতে তাদের 
কোন অসহ্থবিধা হয়নি । রোল" বলেছিলেন, “মহান মাহষের] পর্বত peta 
মতো। Aes তাদের কশাঘাত করে ; CITAI তাদের আবরিত করে; 
কিন্ত অন্থস্থানের চেয়ে পর্বতশিখরেই তাদের শ্বালকার্ধ স্বাভাবিক হয় ।' 
€ অন্বার্দ লেখকের )।৬ ছুজনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা! চলে বিশ্বের 
রাজনৈতিক আবহাওয়া নিয়ে। রোলার কাছ থেকে অনেক নতুন সংবাদও 
সংগ্রহ করেন রবীন্দ্রনাথ ইওরোপের যুফুধান জাতিগুলির রাজনীতি সম্পর্কে 1 
ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের বনিক পড়ল ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর I 
১৪ই নভেম্বর Cade বসল প্যারিসে |) ভার্সাই সন্ধি সাক্ষরিত হোল ১৯১৯-এর 
২৮শে জুন। বিজয়ী দেশগুলি নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নিল। 
জার্মানীকে মেনে নিতে হোল অপমানজনক শর্ত। “বাতায়নিকের পত্রে’ 
Sime afes নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, “এদের দক্ষিণ হন্তে ater 
আর বাম হস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপস্থরামত Karra পলিটিক্স এই 
শক্তিপৃজা।” ছলনার আশ্রয়ে ভাগ বাটোয়ার। আর একটি মহাযুদ্ধের 
সম্ভাবনাকেই ZS করেছিল সেদ্দিন। এরুক্তকরব্বী”তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“যে অপরাধের শান্তি দেবার কেউ নেই, সেট! পাপ হতে পারে, কিন্ত অপরাধ 
নয়।” ভার্সাই সন্ধির পাপের ফল দ্বিতীয় মহাষুদ্ধ। মিউনিক ented 
ভগ্ডামিকেও কবি একইভাবে আক্রমন করেছিলেন ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতায়-_ 
প্রতাপের ভোজে আপনারে সার! বলি করেছিল দান 
সে-হুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ 
নরম।ংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি 
ছিন্ন করিছে ater | 
SIF দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় caret 
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক CATY | 
মহাযুছ্ধোতর ইউরোপকে কবির মনে হোল “দগ্চতৃণ বদ্ধ্যাতৃমি*“বিশাল org’; 
পারস্পরিক হানাহানিতে ইউরোপ বিধ্বস্ত । দেশে তখন দারুণ অর্থনৈতিক 
মন্দা। তারই water জন্ম নিল এক কালাপাহাড়। তার নাম ফ্যাসিজ.ম্‌। 
ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি অনেক আগেই শুনতে পেয়েছিলেন aaa 
‘নস্তাশনালিজম্‌’-এ সে কথাই শোনাতে চেয়েছিলেন তিনি বিশ্ববাসীকে । 
জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ফ্যাসীবাদের at ধরে ates হয়ে প্রমাণ করল cq 
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বিশ্বকবির ভবিস্তত্বাণী বায়বীয় কল্পনাবিলাস নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আর 
একটি মহাযুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করার ae গড়ে ওঠে ‘লীগ অফ CANT’ | 
কিন্ত সে লীগ ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীন । ফলে ফ্যাসিজ মের আবির্ভাব 
যেন ইতিহাসের স্তায়শাস্ত্রে লেখা ছিল। 
আশ্চর্যের বিষয় যে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উগ্র সমালোচক রবীন্দ্রনাথ 
বুঝতে পারেননি ফ্যাসিবাদের স্বরূপ । মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালি সফরে 
€ ১৯২৫ ) গিয়ে কবি মুগ্ধ হলেন জ'কজ্রমকপূর্ণ আতিথেয়তায়। দেশের বাহিক 
রূপে বিভ্রান্ত কবি জানতে পারলেন ন! ভেতরের কর্দর্যতাকে। সে কারণে 
তিনি sv fas হলেন দেশে দেশে। শেষ পর্যন্ত রোলশার সান্সিধ্যে এসে তিনি 
বুঝতে পারলেন নিজের gal দেশব্যাপী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের 
শরিক হলেন তিনি । ইতিমধ্যে যুদ্ধের পর রোল"! ও ataga প্রতিষ্ঠিত “চিন্তার 
স্বাধীনতা” আন্দোলনের শপথপত্রে স্বাক্ষর দিলেন তিনি। বাণী পাঠালেন 
আাসেলস-এ Sess শাস্তি সম্মেলনে (১৯৩৬) । তাতে বললেন ' — 
শান্তির অর্থ যদি হয় যুদ্ধনিবৃত্তি, তাহলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে 
হুর্বলের ক্লান্তির উপর নয়, স্কায়পরায়ণতার শক্তির ওপর | *** পূর্ণ 
মূল্য না দিয়ে আমর! শাস্তি পেতে পারি aii তা পেতে হলে শক্তি- 
মানকে হতে হবে নিলোভ আর ছুর্বলকে হতে হবে সাহসী | 
( অনুবাদ লেখকের )' 
ইতিমধ্যে এশিয়ায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে । সেটি হোল জাপানের চীন 
আক্রমণ। জাপানের এই আগ্রাসী মানাভাবের নিন্দ! করলেন রবীন্দ্রনাথ | 
তার সহযোগী হুলেন ছু'জন তরুণ নেত! জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বহু | 
শাস্তি মিশন পাঠানো হোল চীনে । চীন দিবস পালিত হোল ১৯৩৮ এর =ই 
জাহুয়ারী। চীন তহবিলে কবি চা দিলেন ৫** টাকা । চীন-জাপান- 
যুদ্ধের খবর এদেশে পাঠাতেন এযাগনেস স্মেভলি নামে এক সাংবাদিক । তার 
পাঠানো এক সংবাদ কবিকে বিস্মিত করে। Satata প্রাক্কালে একদল- 
জাপানী crs প্রার্থনা করেছিল বুদ্ধের মন্দিরে, বৃদ্ধের কৃপায় যাতে তার) ব্যাপক: 
হারে ধ্বংস করতে পারে চীনা সৈন্যদের ! এই ভগ্ডামিকে আক্রমণ করে কবি: 
লিখলেন “বুদ্ধং শরপং গচ্ছামি+ ( yas )— 
যুদ্ধের দামাম! উঠল cata | 
ওদের ঘাড় হুল বাক], চোখ হল রাঙা, 
কিড়মিড় করতে লাগল ate | 
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atgan কা51 মাংসে যমের ভোজ ths করতে 
বের্সোল দলে RTA | 
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে 
তার পবিত্র আশীর্বাদের আশায় | 
cats উঠল তুরি ভেরি গরগর শব্দে 
কেঁপে উঠল পৃথিবী | 
দেবে ধূলায় লুটিয়ে বিস্যানিকেতন, 
দেবে চুরমার করে JRA আললপীঠ | 
তাই তে! চলেছে ওর। দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ | 
63) হিসাব রাখবে মরে পড়ল কত মানুষ, 
পঙ্গু হয়ে গেল কত Bal | 
তারি হাজার সংখ্যার তালে তালে 
ঘ! মারবে জঅয়ভঙ্কায়। 
পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে 
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে। 
শই কবিতাটিরই ভিন্ন রূপ আছে "নবজাতক এ” JISNE ANTA | 
১৯৩৬-৩ সাল রবীন্দ্রনাথের জীবন নান! কারণে উল্লেখযোগ্য | রাজনৈতিক 
পটভূমিতে অনেকগুলি কবিতা রচিত হয় এই সষয়েই। সবগুলিরই 
অবলম্বন সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা | ১৯৩৬ এ লেখ! হয়েছিল তার বিখ্যাত কবিত? 
‘atfesy € পত্রপুট ) অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে । আবিসিনিয়! গ্রাস করেছে 
ইতালী | সম্রাট হেইলে caatal তখন বিলাতে নির্বাসিত । “লীগ অফ 
নেশনস” এর কাছে খারিজ হয়ে গেছে তার আবেদন। কবি লিখলেন £ 
ছায়াবৃতা আফ্রিকার কালে! ঘোমটার নীচে ঢাক! পড়েছিল তার মানব att 
লোহার হাতকড়ি নিয়ে এল মান্য ধরার দল । IASA বর্বর লোভ নগ্ন 
করল আপন নির্লজ্জ অমানুবিকত1।” অথচ সেদিন সমুদ্রপারে তাদের পাড়ায় 
পাড়ায় দেবতার নামে সকাল Aw বাজছিল পুজার EII একই কালে 
স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করল জেনারেল 
ক্র্যাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট সরকার | ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সেখানে প্রাণ 
দেন লোরকা, কডওয়েল, BIAS FSA প্রমুখ সাহিত্যসেবীর।। এই আন্দোলন 
ছড়িয়ে পড়ে আবিসিনিয়া আর sfata! afiaal গ্রাসের পর ANTER 
নিয়ে হিটলারের সঙ্গে বিরোধ বাধে চেকোঙ্লোভাকিয়ার। হিটলারকে 
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রাজোচিত সম্বর্ধনা জানান মুসোলিনি। অসুস্থ কবি এসব দেখে “সে'জুতি'র 
“জন্মদিন” কবিতায় লিখলেন 
BS যাঁর! লুব্ধ যার?, 
মাংস গন্ধে AS ধারা, একান্ত আত্মার gerta, 
শ্যশানের প্রাস্তচর, আবর্জন! কুণ্ড তব ঘেরি 
বীভৎস চিৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি, 
fates হিংসায় করে হানাহানি | 
শুনি তাই আজি 
মানুষ sea হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি | 
ভারতে গড়ে ওঠ! ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলনে ঘোগ দিয়েই Bre হলেন ন? 
কবি। রোমে সদ্য স্বাক্ষরিত Zy ইতালী চুক্তি’'র নিন্দাও করলেন | 
মহাকাল সিংহাসনে উপবিষ্ট বিচারকের কাছে কবি শক্তি চাইলেন ষাতে তার 
কণ্ঠে te ধ্বনিত হয়, ধিক্কার দিতে পারেন শিশুঘাতী নারীঘাতীর্দের। কবি 
বুঝতে পেরেছিলেন যে যেখানে নাগিনীর! বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে মেখানে 
“শাস্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস”। তবু জীবনের প্রান্ত বেলায় 
farta নেবার আগে তিনি ডাক দিয়ে যান তাদের, যারা দানবের সঙ্গে 
সংগ্রামের SP ‘প্রস্তুত হতেছে ঘরে Wa’ | 
১৯৩* সালে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি 
স্থছনজরে দেখেনি । কবির কাছে রাশিয়া দর্শন তীর্থ দর্শনের ষতে]। 
ইউরোপের sata দেশগুলি যখন শক্তির সাধনায় ব্যাপৃত, তখন সেই মহা- 
দেশের এক প্রান্তে রাশিয়া পেতেছে নির্ধনের শক্তি সাধনার আসন | ধনতম্ত্রকে 
বিদায় দিয়েছে সে দেশ থেকে । আঘধিক অসাম্য দূরীকরণে সব রকমের 
ব্যবস্থা! নেওয়া হয়েছে । Atal “সভ্যতার fraga তাদের with wees! 
রাশিয়ায় ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হয়তে! ভাল লেগেছিল তার । তিনি 
নিজেও ছিলেন জমিদারতত্ত্রের বিরোধী | কিন্ত কৃষকদের হাতে জমি ছেড়ে 
দেবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। জযিদারতস্ত্রের বিরোধী baba জমিদারী 
ছেড়ে দিয়েছিলেন স্ত্রীর হাতে । রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিত করতে চাননি পুত্রকে 
অমিদারী থেকে । তার ধারণা হয়েছিল যে রুষকদের হাতে জমি দিলে সে: 
জমি ঘেনার দায়ে পড়বে মহাজনের হাতে । এ ধরণের আচরণকে শ্রেপীগত 
fài বলে মনে করছেন কেউ কেউ। Ql] একেই বলতে চাই: 
Contradiction | 
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রাশিয়ার অনেক কিছুর প্রশংসা করলেও, বল প্রয়োগের ব্যাপারটা 
সমর্থন করেননি fal নির্মাণ কার্ষের ভিতটাকে পাঁক1 করে নিতে বল- 
প্রয়োগের যে বাবস্থা নিয়েছে সেখানকার সরকার, তা যদি দীর্ঘকাল ধরে চলতে 
থাকে, তাহলে ত! জনজীবনের পক্ষে হবে সমূহ ক্ষতিকর । তিনি বলেছেন, 
চিকিৎস। cei নিত্যকালের হতে পারে না, Aes, ডাক্তারের শাসন যেদিন 
gett সেই দিনই রোগীর শুভর্দিন। বোরিস প্যাস্টরনাকের “ভকটর 
fastar এবং আলেকজাগাব সলঝেনিৎশিনের “গুলাগ আকিপেলাগে?তে 
কম্যুনিষ্ রাশিয়ায় মার্কসিজমের নামে জবরদন্তির ঘে- চিত্র পাওয়া ঘায় তাঁতে 
প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা! অযূলক ছিল ail শিল্পীর তৃতীয় 
নয়নে ধর পড়েছিপ কম্বানিই শাসনের ভবিষ্যৎ রূপটি | “ভকটর জি.ভাগো'তে 
catfecacsa রাম-রাজত্বের TRA চমৎকারভাবে পরিবেশন করেছেন 
প্যাস্টে্লাক_ ‘The whole human way of life has been 
destroyed and ruined. All that is left is the naked human 
soul stripped to the last shred....... You and I are like Adam 
and Eve, the first twe people who atthe beginning of the 
world had nothing to cover themselves with.” চিকিৎসকের কবল 
থেকে রোগীর মুক্তি ষে আদে! ঘটেনি তার aag প্রমাণ উপরের এই বর্ণনাটি। 
রাশিয়া ভ্রঘপের পূর্বেই € ১৯২৬ ) কবির মনে হয়েছিল ( atasa কথা )— 
রাশিয়ার atasa ও বলশেভিকতন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া । সেখানে 
বাটি ও axa ভেদরেখ দেখতে ন! পেয়ে কম্যুনিষ্টদের তিনি মনে করেছিলেন 
ফ্যাসি্টদের সমগোত্রীয় | এমন ধারণ! হতে পারে cy, রাশিয়া সম্পর্কে অনেক 
কিছু অজ্ঞাত ছিল বলে তাকে ga বোঝানো হয়েছিল । কিন্তু তীর্থ দর্শনের 
পরে, ১৯৩১ সালে, দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্জোপাধ্যায়কে লেখ! একটি চিঠিতে 
তিনি ৰখন লেখেন, “যেখানে ated দুর্বল সেখানেই যেমন মানা মড়ক জোর 
পায়, তেমনি আজকালকার সুরোপে ছুভিক্ষ যতই ছড়িয়ে পড়ছে ততই ফ্যাসিজ্ম 
এবং বলশেভিজম জোর পেয়ে উঠছে! দুটোই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ |------- VTA 
যাই করিস এই মাছুধখেগেো। দলের সঙ্গে মিশিসনে”- তখন বোঝ! ধায় যে, 
মার্কসিজম সম্পর্কে তার ধারণার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি শেষপর্যস্ত | রবীন্দ্রনাথের 
ার্কসিজ.ম্‌ নিয়ে পড়াশোনার কোন প্রমাণ নেই। fas attad না হয়ে 
atéfaacaa ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, 
পরবর্তীকালে আমরণ তা শুনতে পাবে মার্কপিস্ট সাহিত্যিক সিলোনে, আর্থার 
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কোয়েসলার এবং হাওয়াভ” ফাস্টের কণে । প্রথম জীবনে এরা মাকসিজমে 
খুক্ষে পেয়েছিলেন নিপীড়িত atecaa বাচার আশ্বাস । কিন্তু তাদের সে 
উদ্দীপন! বেশীদ্দিন স্থায়ী হয়নি । লাবানের sey র্যাশেলের পাণিপ্রাথণ জেকব 
সাত বছর ভেড়া চক্রিয়েছিল লাবানের । সময় পূর্ণ হলে বাহুপাশে ধর! দিল 
যে-প্রিক্সা, সে সুন্দরী র্যাশেল aa, কুৎসিত Mai কম্যুনি্ট পার্টিতে সাত 
বছর কাটানোর পর কোয়েসলারের মনে হোল, চন্দন বৃক্ষ ভেবে যাকে 
আলিঙ্গন করেছিলেন তিনি, আসলে সেটি একটি fagri কম্যুনিষ্উ পার্টি 
ত্যাগের দিনটিকে Fa atfae সিলোনের মনে হয়েছিল অশোৌচ পালনের মতে! 
বিষন্ন দিন। সোভিয়েট কম্যনিষ্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের অভিঘাতে 
মোহমূক্তি ঘটেছিল “স্পার্টাকাসের’ লেখক হাওয়ার্ড ফাস্টের। মাকসবাদ 
তখন এদের কাছে The God that Failed, পরাভূত দেবত]। এ সব কথ! 
বলার উদ্দেশ্য মার্কদবাদের নিন্দা কর! নয়, তার মন্দ দ্বিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ l 
মাকলবাদের একট! ছুনিবার প্রলোভন আছে, যাতে ধর! দিয়েছেন অনেক 
লেখক । রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রেমিক শিল্পী cata বিশেষ রাজনৈতিক 
মতাদর্শের পৃষ্ঠটপোষ কত! করতে মন চায়নি তার । রাজনীতির নামে RMVA 
অবমাননা, অযান্থধষিক নিষ্ঠুরতা, ও মিথ্যার বেসাতিকে চিরকালই saal 
করেছেন তিনি । তিনি জানেন-_ 
Politics, in every country, has lowered the standard 
of morality, has given rise to a perpetual contest of lies 
and deceptions, cruelties, hypocrisies and has increased 
inordinately national habits of vainglory. 
রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের ছুটি অধ্যায়! eare 
জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ | দ্বিতীয় পর্বে জাতীয়তাবাদের 
সংকীর্ণতায় বীতশ্রদ্ধ কবির আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ। কোনটাই Sta 
জীবনে wey ঘটনা agi এক শ্রেণীর সমালোচকেরা INEAN 
আন্তর্জাতিকতাঁকে নিয়ে এত বেশী মাতামাতি করেছেন এবং রাশিয়া ভ্রমণের 
ব্যাপারটাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেন রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই 
ছুটি ঘটনাই সত্য, আর সব অকিঞ্চিৎকর । এ ধরনের আলোচনার সিদ্ধান্ত 
একপেশে হবার সম্ভাবনাই বেশী। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 
আন্তর্জাতিকতার বিরোধ ছিল না। উদার জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদের 
atatea | “জাতীয়তাবাদ প্রায়ই জন্ম নেয় আহত মানবমর্যাদ্াবোধ থেকে, 
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পরিচিতি-লাভের atate থেকে। এই steta মানবেতিছাসের এক 
প্রবলতম শক্তি । এ অনেক সময় বিকট রূপ নেয়, কিন্ত আসলে এ অস্বাভাবিক 
বা মারাত্মক কিছু নয় ।*” অনেক মহান Afers নিদারুণ পাপও সংঘটিত 
হয়েছে জাতীয়তাবাদের নামে । সেইহেতু কবি উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতি 
বিরূপ । ফ্যাসিজম্‌ শৌভিনিজমের ভিন্ন রূপ বলে তার কলক্কপ্রলেপ ae হয় নি 
Stal রবীন্দ্রনাথের আস্তর্জাতিকতাকে বড় করে দেখাতে গিয়ে তার 
জাতীয়তাবাদী চিস্তাকে যার! নস্যাৎ করতে উৎসাহী, তাদের স্মরণে রাখা 
দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ Cosmopolitan ছিলেন না, ছিলেন Universalist. 
অস্ততঃ তার farata ত উক্তিতে সেই কথাই প্রমাণিত হয়__ 
Neither the colourless vagueness of Cosmpolitanism, 
nor the fierce self-idolatry of nation-worship is the goal 
of human history. 
আজীবন তিনি ছিলেন প্রতীচোর সাম্রাজ্যবাদের নির্মম সমালোচক | কিন্তু 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি । তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পূর্ব 
ও পশ্চিমের qi কিছু চিরায়ত ও মঙ্গলময় তার সমস্থয়েই গড়ে উঠতে পারে নতুন 
এক মানব সভাতার বনিয়াদ | তাই তো তিনি নিহিধাক্ম বলতে পারেন--- 
‘the West is necessary to the East. We are 
complementary to each other because of our different 
outlooks upon life which have given us different 
aspects of truth. 
fofa স্বীকার করেছেন ইওরোপের মহুত্বকে | ইংরেজ জাতির প্রতিও দুর্বলতা 
ভার ছিলই, যদিও শেষ জীবনে Sta সে বিশ্বাস অনেকট। দেউলিয়! হয়ে গেছল 
নানা কারণে । কিন্ত তিনি মান্থষেন্ উপর বিশ্বাস হারান fal কারণ 
“মানুষের উপর বিশ্বাস হারাঁনে। পাপ ।* আশাবাদ কবি কখনে। IRINA 
অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস” করেন নি। বরং 
“তিনি আশ! পোষণ করেছেন-_ 
মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘঘৃক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি 
fata আত্মপ্রকাশ Tacs Alas হবে এই পূর্বাচলের étran দিগন্ত 
থেকে | আর একদিন অপরাজিত atga নিজের জয় যাত্রার অভিযানে 
সকল বাঁধ। অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্ধাদ! ফিরে পাবার 
Tq | 
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এসব কথা কবি বলেছেন Sta Last Political Testament ‘সভ্যতার 

ংকট’এ | রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের চরম সত্যটি আমাদের জেনে 
নিতে হবে এই প্রবন্ধটি থেকে । রাজনৈতিক foe এখানে মানবিক এবং বিশ্ব- 
প্রেষের ভাবনায় wel তার চিন্তার মধ্যে অবশ্য জটিলতা fea faster 
তিনি মনে করেছেন স্তাশানালিজম। আবার উপনিবেশবাদ এবং সাআজ্য- 
বাকে তার মনে হয়েছে জাতীয়তাবাদ । জাতীয়তাবাদ থেকে এগুলির 
জন্য, কিন্ত এগুলি জাতীয়তাবাদ নয়। জীবনের শেষ পর্বে জাতীয়তা 
বাদের প্রগতিশীল ভূমিকার প্রতি তিনি ছিলেন উদ্দাসীন। তাই তায় 
রচনায় ক্ষোভ আছে, সমাধান নেই। তিনি স্বীকার করেন যে, নিজের 
শক্তিতে সন্ধি হতে পারে aces সঙ্গে, সমানে সমানে মৈত্রী গড়ে উঠতে 
পারে, সমানে অসমানে নয়। তা afe হয়, তবে জ্বাতীয়তাবাের ভিত. শক্ত 
না করলে আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা হয় কী করে? আসলে মহৎ শিল্পা 
ataa? চিস্তায মধ্যে থাকে ছুটি বিপরীত neta wel সাধারণ সাছষের 
মতে! তাদের জীবন ও চিন্তা কখনে! সরল রেখায় হাটে ai) রবীন্দ্রনাথের 
বিরাট প্রতিভাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কোনে! ছকবাঁধা আলোচনায় 
তাকে বিচার sa, অসম্ভব না হলেও, শ্রমসাধ্য | 


পাদ্'টীক। 2 


১.২. অনুবাদ: অরবিন্দ পোদ্দার 
©. Lectures and Addresses. P. 184 
8. €. ANE এগুরুজ পক্রাবলী | agate: মলিন! রায় | 

©. “Great souls are like mountain peaks. Storms lash 
them ; clouds envelop them ; but on the peaks they 
breathe more freely than elsewhere. 

a. If peace is to be anything more than the absence of 
war, it must be founded on the strength of the just 
and not on the weariness of the weak:---we cannot have 
peace until we deserve it by paying its full price, which 
is that the strong must cease to be greedy and the 
weak must learn to be bold.” 

৮. এরবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ’__আহনজায়! বালিন। agaty: aise 
মুখোপাধ্যায় । চতুরঙ্গ, কাত্তিক-পৌষ, ১৩২৮ | 


+ 





বেদ কি মানুষের রচনা নয়? 
স্ববোধকুমার চক্রবভ্ণ 


বেদ শব্দটি আমর! অনেকেই শুনেছি, কিন্তু বেদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের 
সবার সমান নয়। সবার কথা না জানলেও নিজের কথ। আমি ভাল ভাবেই 
জানি এবং সত্য কথ! স্বীকার করতে Hew] পাইনে। শৈশবেই এই atati 
শুনেছিলাম বড়দের মুখে এবং বুঝেছিলাম যে এই নামের একখান] ভয়াবহ ধর্ম- 
গ্রন্থ আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করবে । কিন্ত নিজের চোখে এই বই কোনদিন 
দেখিনি | 

তারপর স্কুলে যখন ইতিহাসের বই হাতে পেলাম, তখন তার প্রথম দিকেই 
পড়লাম- আর্ধদের প্রধান ধর্ম-গ্রন্থের নাম বেদ | এই বিশাল ধর্ম-সাহিত্য বহু 
শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে cay চার ভাগে বিভক্ত--খক্‌, সাম, TEE এবং 
অধর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার তিনটি করে ভাগ আছে। ষথা-__সংহ্িত', 
আরণাক ও উপনিষদ সহ ব্রাহ্মণ এবং FA NATI বেদাঙ্গ । স্তব, গতি এবং যজ্ঞের 
wa—aites এই sae বিষয়বন্ত নিয়েই বেদের সংহিতা! ভাগ পদ্ভে রচিত 
হয়েছে | sive লিখিত ব্রাহ্মণ অংশে yee বিবিধ অনুষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে 
স্বদীর্ঘ আলোচনা ও মন্তব্য আছে। অরণাবাসী afa ও ব্রহ্মচারীদের দার্শনিক 
festa ধার! আরণ্যক ও উপনিষদে স্থান পেয়েছে। 

এর পর এতিহাঁসিক লিখেছেন, ভগবান স্বয়ং বেদের এই সংহিত ও ব্রাহ্মণ 
ভাগ রচনা করেছেন, JGA ত! salg ও বিচার বিতর্কের অতীত, 
হিন্দুদের এই ধারণা । বেদকে তাই নিত্য, শাশ্বত ও অপৌরুষেয় বলা হয় | 
আর্য খষির। এই সমস্ত মন্ত্র জ্ঞাননেত্রে দেখেছিলেন বলেই তাদের wei বলা 
হুয়। বেদের অবশিষ্ট অংশ বেদাঙ্গ মাহছষের রচনা বলে Wigs হয় | 

পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য বেদের এই পরিচয় আমরণ মুখস্থ করেছিলাম | 
বুদ্ধের কথায় এও পড়েছিলাম__ উপনিষদের দার্শনিক তত্বের উপর বুদ্ধের ধর্মমত 
প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রচলিত ব্রাহ্গণা ধর্মের সঙ্গে এর অনেক ATSR ছিল। বেদের 
অপৌরুষেয়তণ বা! অবিসংবাদ্িত্ব এবং জন্মগত জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের AFT 
বন্ধ স্বীকার করতেন না। বেদোক্ত ষাগষজ্ঞে নির্বাণ বা মুক্তিলাভ হতে পারে 
বুদ্ধ তা মানতেন A! বুদ্ধের ধর্মমত ATW Hw তীর মতে মানুষ নিজের 
কর্ষের হারা নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলে; কোন দেব দেবীর এতে 
ats cae | 


চং 


রে 
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TO 
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জৈন ধর্মের প্রসঙ্গে ও এতিহাসিক লিখেছেন_-উভভ্ম ধর্ষেরই qa taea 


ব্ৰাহ্মণ্য শাস্ত্র থেকে গৃহীত, কিন্তু উভয়ই বেদের অপৌরুষেয্নত! ও অবিসংবাদিত্ব 
এবং যাগধজ্ঞের বিরোধী ataa যে নিজের কর্মফল বশতই সংসারে ছ:খ 
ভোগ করে এবং সর্বজ্জীবে অহিংসা ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন পালনই যে যুক্তি- 
লাভের একমাত্র উপায় এ সম্বন্ধে উভয়েই এক মত। উভয় ধর্মই ঈশ্বর সম্বন্ধে 
নির্বাক। 

ধর্ম সম্বন্ধে এই রকমের ধারণা নিয়েই আমাদের জীবন আরভ্ করতে 
হয়েছে । বেদের কোন অংশ কখনও আমাদের পাঠ্যস্থচীতে ছিল না। কিন্ত 
বাইবেল পড়তে হয়েছে । ইংরেজ আমলে স্থুল কলেজে বাইবেল পড়ানো 
হত । কলেজে সংস্কৃত ক্লাসে গ্ীতারও একট! অধ্যায় পড়তে হয়েছে । কিন্ত 
বেদের কোন অংশের JA ব1 অঙ্গবাদ পড়বার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। স্থল 
কলেজ তো! নয়ই, উত্তর জীবনেও কখনও কিছু পড়বার স্থযোগ পাইনি । 
রামায়ণ বা মহাভারতের ষেমন শিশুপাঠ্য সংস্করণ আছে, কিংবা গীতা TH 
Sela মল ও agor জনসাধারণের হাতের কাছে পৌছে দেওয়া হযেছে, 
CURR সে রকমের কোন সংস্করণের সংবাদ আমাদের অবগত ছিল ai) Ste 
বেদ সম্বন্ধে একট ভয় আজও আমাদের Aten করে আছে। 

gatra কিছু গল্পও আমর! পড়েছিলাম | তাতে জেনেছিলাম cy স্ডিকতা। 
ব্রহ্মার ছিল চার মুখ । এই ota মুখে তিনি চার বেদ বলেছিলেন। এ যেন 
চার বেদ বলবার জন্তই তার চারটি মুখের দরকার হয়েছিল। তারপর ae 
পড়েছিলাম যে মহাভারত রচনা করেছিলেন যে “বেদব্যান” তিনিই নাকি caw 
বিভাগ করেছিলেন । অর্থাৎ caw সংগ্রহ করে তাকে চারটি ভাগ করেছিলেন 
বলেই Sta নাম হয়েছিল বেদব্যাস। বেদ CA মাহযের রচন! নয়, বেদ 
ভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছিল, এই কথাই নানা! জায়গায় নানা ভাবে পড়ে 
ছোটবেল। থেকেই আমর! বেদকে আমাদের ধর্মগ্রন্থ বলে ভেবে রেখেছিলাম | 
ইতিহাসের ফাকি আমর! বুঝতে পারিনি । বেদ অপৌরুষের, এ হিন্দুদের 
ধারণ]। কিন্ত নিজের ধারণার কথা এতিহাসিক বলেন নি। হিন্দু হয়ে 
বোধ হয় সত্য কথ বল! যায় ail তাই আজও পৰ্যন্ত কোথাও এ কথ! 
পড়িনি a1 শুনিনি যে, বেদ asal করেছিলেন সেকালের কবিরা, যাদের সাধারণ 
‘নাম ছিল খধি। তার! যে, প্রকতির নান! রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে নানা ভাবে 
তার বর্ণনায় চেষ্টা করেছিলেন, এ Bel আমরা এখনও বিশ্বাস করি att 
প্রাকৃতিক শক্তিকে Stal দেবত!| ভাবতেন, CRAG আয়োপ করেছেন সেই সব 
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বেদ কি মাছষের রচন। নয়? * স্থবোধকুমার চক্রবর্তী se 


শক্তির উপর--এই কথা না বলে আমর! সেই সেই প্রাচীন কবিদের কল্পন'- 
শক্তিকে ধ্যানে ভগবানের দান বলে বিশ্বাস করি। বলি যে, খষিয়া তপস্কা 
করে ভগবানের কাছ থেকেই বেদ পেয়েছিলেন। এরই অর্থ--বেদ অপৌরুষের, 
বেদ হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ । এই ধারণ! আমাদের হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল যে, আমর! অন্ত 
কথা বলবার সাহসও হারিয়ে ফেলেছি | 

বেদ নিয়ে আলোচন। গ্রন্থ কিছু ছিল। nea কিছু অন্থবাদও আছে। 
সাম্প্রতিক কালে চার বেদের মূল এবং ARIE ATON যাচ্ছে। বেদের 
বিষয় বস্ত নিয়ে কিছু গ্রন্থ ও নিবদ্ধ রচনা হয়েছে | ঠিক এই সময়ে বেদ 
আর আগের মতে! Getta নয় । কিন্ত একটি কথ! স্বীকার করতে হুয়। বেদ 
সম্বন্ধে প্রাচীন কালের fasal যা বলেছিলেন এবং দেশ বিদেশের পণ্ডিতর। 
যে সব মত প্রকাশ করেছিলেন, আজও আমর! তা gata সঙ্গে মেনে চলেছি | 
স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বেদের YATIA এখনও ষত্ুবান নই । এ Ste না করলে 
বেদ সম্বন্ধে আমাদের পুরনো ধারণার কোন পরিবর্তন হবে না। 

আমি কী বলতে চাইছি তা বোঝাবার aw ছু একটি উদ্ধাহরণ দিতে ইচ্ছা 
হচ্ছে | wate থেকেই এই উদাহরণ উদ্ধার করছি। কক্ষীবান খধি রাজ? 
ভাবস্সব্যের উদ্দেশে বলছেন-_ 


সিন্ধুবাসী ভাবয়ব্যের জন্তু নিজ বুদ্ধি বলে 

সম্পাদন করি বহু cats | 
হিংস। রহিত রাজা কীতিলাভের কামনায় 

FV সোমধাগ করেছেন আমার জন্ত ॥১॥ 
অসুর রাজ! গ্রহণের By আমাকে চাইতেই 

আমি কক্ষীবান Sta নিকটে শত fas, 
শত অশ্ব ও শত বলীবর্দ করলাম গ্রহণ। 

রাজ! তার শাশ্বতী কীতি বিস্তার করবেন স্বর্গলোকে re 
স্বনয়ের দেয়! শ্যাম অশ্ববাহিত দশখামি রথ 

বধূ সমন্বিত হয়ে এল আমার নিকটে | 
গাভী এল এক সহস্র At | 

কক্ষীবান তাই নিয়ে পরদিনই দিল তার পিতাকে neu 
AQA গরুর সামনে দশ রথের চল্লিশ অশ্ব 

চলতে লাগল CHRAS হয়ে। 
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কক্ষীবানের ARGAN তণাদি ete দিয়ে 
পরিচর্য। করতে লাগল সেই গতিশীল অশ্বদের ॥৪॥ 
বন্ধুরা আমার, পূর্বের দান স্মরণ করেই করেছি গ্রহণ 
একাদশ রথ ও বহুমূল্য গাভী তোমাদেরই জন্য | 
প্রজার্দের মতে! অনুরাগ সমান্বত ory 
কীতিলাভের চেষ্টা করুক শকট বিশিষ্ট অজিরাগণ ves 
এরপর বি তার স্ত্রী লোষশার উদ্দেশে বলছেন 
আলিঙ্গিত। হয়ে এই সম্ভোগধোগ্য। রমণী 
চিরকাল রমণ করে LGIA] নকুলীর ATI | 
বহু তেজ যুক্ত হয়ে এই নারী 
শতবার ভোগ প্রদান করেছে আমাকে vi 
এরপর লোমশ! তার স্বামীর উদ্দেশে বলছেন-_ 
কাছে এসে স্পর্শ কর আমাকে | 
ভেবোনা যে ACH আমার অল্প লোম | 
গান্ধারের মেষীর মতো! লোম আমার দেহে, 
আর পূর্ণ আমার অবস্সব ॥৭॥ 
এই সাতটি ag ব! শ্লোকেই সম্পূর্ণ এই ze বা কবিতাটি aa Pasty 
সান বলেছেন, তৎ BaD AII FGFs} Wilson বলেছেন, 
Either the river Indus or the sea shore. fae "raa ছুটি অর্থ-_ 
atsaq ও zat) অর্থাৎ প্রাচীনকালে fas নামে ছোট ছোট সোনার খণ্ড 
মুত্র! রূপে প্রচলিত ছিল এবং আভরণ ব্ূপেও ব্যবহৃত হত। গান্ধার বল! হুত 
বর্তমান পেশাওয়ার প্রদেশকে। এই অঞ্চলের মেষের লোম এখনও প্রসিদ্ধ | 
এইবারে আমার ay হুল, এই সুক্তটিতে কি আমর! কোন দেবতার 
হব পাই, না এই LE পড়ে মনে হয় cata ধ্যানময় fF ভগবান 
এটি দিয়েছিলেন? 
এই রকমের আরও দু-একটি TS উদ্ধারের লোভ সামলাতে পারছি ari 
এটিও খখেদের প্রথম মণ্ডলের TF, এর নম্বর ১৭৯। গোড়াতেই বলা 
হয়েছে যে এই সুক্ত কোন দেবতা সম্বন্ধে রচিত হয়নি | অগস্ত্য ও তার 
স্ত্রী লোপামুদ্রা এবং farsa মধ্যে কথোপকথন মাত্র । অতএব তারাই এই 
area খাবি | সংলাপের বিষয় অনুসারে রতি 11 সম্ভোগ এর দেবত! বলে 
Afl হয়েছে | eels সরল অনুবাদ এই রকম ! = 
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“বেদ কি মানুষের রচন! নয়? * হুবোধকুমার চক্রবতখ ৪৭ 
লোপামুদ্রা বলছেন 
বহু বৎসর রাত্রি দিন ও জর উৎপাদক Sata 
z তোমার সেবা করে শ্রাস্ত হয়েছি আমি | 
শরীরের সৌন্দর্য নাশ করেছে FT | 
এখন কী? স্ত্রীর নিকটে আঙ্ক পুরুষ ase 
যে প্রাচীন ঝষির। সত্য বলতেন দেবতাদের সাধে, 
| তারাও সম্ভোগ করেছেন প্রণয় ZI 
কিন্ত তার পান নি az | 
এবারে ala নিকটে আস্থক পুরুষ ॥২॥ 
AI উত্তরে AIG বলছেন — 
আমর! ate হইনি বৃথা, UFI করছেন দেবতারা | 
E সমস্তই আমর! পারি উপভোগ করতে | 
$ qfy উভয়ে হই coatfas, 
তবে এই FALTSIS শত ভোগ পারব ভোগ করতে sl 
ঘদিও আমি নিযুক্ত জপ ও সংযমে 
তবু আমার মনে জন্ম নিয়েছে প্রণয় | 
লোপামুদ্র। সঙ্গত হোন সমর্থ পতিতে, 
অধীর! Bl উপভোগ করুন বীর ও মহাপ্রাণ পুরুষ ॥9॥ 
“এবারে শিষ্য বলছেন-_ 
আমি প্রার্থন! করছি এই সোম পান করে 
| ATAR সোষের নিকটে একান্তে, 
হট তিনি zat করুন আমাকে 
এই বহু কামনায় ভর! মর্তভলোকে ver 
উপযুক্ত কাজ করেছিলেন উগ্র aly অগস্ত্য 
বহু পুত্র ও ধনের কামনার সম্ভোগ করেছিলেন প্রণয় ZW | 
জপ তপ লাধন ও ধর্ম পোষণ করেও 


রি পেয়েছিলেন দেবতাদের সত্য NAGI wos 
এখানেও দেবতার স্তব নয়, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান নয়, এই KGE রক্ত 
* মাংসের AIRAA কামনা বালনার কথাই অকপটে প্রকাশিত হয়েছে। লোপা- 


মুদ্রা তার বাসনার কথা স্বামীকে জানাতে এতটুকু fen করেননি, অগস্ত্যও __ 
জীবনের পরম সত্যকে স্বীকার করেছিলেন ধর্মের সঙ্গে অবিরোধে | » a TX 
YA i 


¥ 
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৪৮ আলেখ্য / 
এই গোপন কথা শিষ্রাও জানতে পেরেছিল। পরবতী যুগের জন্য তারাও - 
বলে গিয়েছে যে, জীবনের ধর্মকে মেনে নিয়েও অগন্তা ও লোপামুদ্রা দেবতার 
আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। 
আমর! শুনেছি যে নারী এবং শৃদ্র বেদ পাঠের অধিকারী নয়» এরা কোন 
ধর্ম strane অধিকারী নয়। অথচ উপরে উদ্ধৃত ছুটি LEF? দেখ! যাচ্ছে 
যে পুরুষের সঙ্গে নারীও খখেদের AF DEA করেছেন। বেদের অনেক BST 
নারী-খধির রচন]1। ইন্দ্রাণী afa তে! সপত্বী পীড়নের কথা| লিখেছেন PR- 
অগুলের ১৪৫ VS | তার সরল অঙ্গবাদ এই রকম 
এই Sia শক্তির লতা, এই ওষধি, 
এ আমি Gata করছি খনন FTA | 
AACS রেশ দেওয়। যায় এই দিয়ে, 
এই দিয়ে লাভ করাও যায় স্বামীর প্রণয় ॥ ১ ॥ 
ওগে! ওষধি, পাত! তোমার উন্নত মুখ, 
উপাস্থ তুমি আমার স্বামীর প্রিয় হবার | 
তোমার তে! তীব্র তেজ, দূর করে দাও আমার সপত্নীকে | 
আমার স্বামী Aes বশে থাকে আমারই, তুমি তাই কর ॥ ২। 
‘etn ওষধি, তুমি প্রধান | 
আমিও যেন প্রধান হুই, 
প্রধানের ওপরে প্রধান, 
আর আমার সপত্নী যেন নীচ হয় নীচেরও ॥ ৩ ॥ 
সে সপত্বীর নাম আমি মুখে আনিন]। 
সে তো সবার অপ্রিয় ! 
আমি তাকে পাঠাতে চাই 
দূর থেকে আরও দূরে ৪৪ U 
ওগো ওষধি, অসীম ক্ষমতা তোমার, 
আমারও ক্ষমতা আছে। 
এসে! আমার সপত্বীকে করি হীনবল 
উভয়ে মিলে ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ॥ ৫ ॥ 
ওগো পতি, এই ওষধি রাখলাম তোমার মাথার দিকে, 
আর মাথার ow দিলাম এই জোরালে! উপাধান | 
তোমার মন হোক আমার দিকে, 
AIS) যেমন বসের দিকে যায়, আর জল যায় নিচের দিকে ier 
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বেদ কি মাহুষের রচন। নয় 1 * স্থবোধকুমার চক্রবর্তী ৪৯. 


চীকায় এই সুক্তকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বল! হয়েছে । সমাজে তখন 
বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্বীদ্দের মধ্যে যে বিছেষের ভাব ছিল তা 
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এই সুক্তিটি ইন্দ্রানী খষি রচনা! করেছিলেন সপত্ীদের 
ওপরে প্রতৃত্ব লাভেয় মন্ত্র হিসাবে | wera দেবতা AIF ea | 

এইবারে বশিষ্ঠ খধির একটি IFI কথ! বলব | LCST HIS 
বাস্তোষ্পতি ও Fal কুকুর হুল গৃহরক্ষক বাস্তম্পতি | why এই কুকুরের স্তৰ 
করছেন, ইন্দ্রের নয়। এর সরল অঙুবাদ এই রকম ।-_ 


ওগে! বাস্তম্পতি, তুমি নাশ কর রোগ, 

সব রূপে প্রবেশ করে সব! ও সুখের Se আমাদের l> 
সাদ! ও পিঙ্গল রঙের সরমাপুত্র, 

Sraa ACS) তোমার দাতের শোভ!। 

স্থখে ঘুমোও তুমি ॥২॥ 

হে সারমেয়, তুমি কোথাও গিয়েই আসে! ফিরে, 
ছুটে Ate চোর ডাকাতের দিকে | 

ইন্দ্রের স্তোতাদের কাছে কেন যাও? 

কেন বাধ! দাও wtata ? 

স্থথে ঘুষোও তুমি ॥৩॥ 

তুমি বিদারণ কর শৃকর, 

sre তোমাকে বিদারণ করতে পারে | 

ইন্দ্রের স্ডোতাদের কাছে কেন যাও? 

কেন বাধা দাও আমাদের ? 

সুখে ঘুমোও তুমি ass 

তোমার মাত! ঘুষালো, খুমলে! তোমার পিতা, 
কুকুর ঘুমোক, ঘুমিয়ে পড়,ক গৃহস্বামী, 

বন্ধুরাও Fats, 

আর ঘুমিয়ে পড়.ক চারিদিকের জনগণ ॥ ৫৪ 
এখানে CI আছে, বিচরণ করছে এখানে, 

আর দেখছে আমাদের, 

তাদের চোখ AL করে দেব, 

তার! হবে এই গৃহের ASI অন্ধ voy 


ee আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্য! * শ্রাবণ-আশ্িন 


সহত্র শৃঙ্গ fara বৃষভ উঠে আসে সমুদ্র থেকে, 
আমার্দের অভিভাবক সে। 
তারই স্যহাষ্যে ঘুষ পাড়ায় জনগণকে ॥৭॥ 
ঘেনানীয়। শুয়ে আছে প্রাঙ্গণে, 
আর যার! বাহনে বা শয্যায় শুয়ে আছে, 
NTS] STA | 
ঘুষ পাড়াব তাদের সবাইকে ॥৮৷ 
aa টীকায় বলা হয়েছে যে সমুদ্র থেকে SAIS সহশ্রশুঙ্গ বৃষভ সহঅ রশ্মি 
SF ব! চন্দ হতে পারে। বাস্তোস্পতি গৃহের পালফ্িতা দেবতা1। সরমার 
FATET বলে সারমেয় নামে অভিহিত হয়েছেন | 
এর ঠিক পূর্ববর্তী স্ক্তটিও বশিষ্ঠ খধির রচনা, বাস্তোম্পতি দেবতা। তার 
অনুবাদ = 
হে বাস্তপতি, প্রবোধিত কর তুমি আমাদের, 
নীরোগ কর আমাদের নিবাস | 
দাও আমাদের যে ধন আমর] চাই, 
হও সুখকর আমাদের YE cola ও পশুদের ৪১৫ 
হে বাস্তপতি, বর্ধস্বিতা হও তুমি আমাদের ধনের | 
ofa সখা হলে জর রহিত হব আমরণ | 
পিত! যেমন পালন করে SATTI, 
আমাদেরও তুমি পালন কর তেমনি করে ॥২৫ 
হে atefs, আমর! যেন করি লাভ 
তোমার রমণীয় সুখকর ও ধনযুক্ত স্থান | 
যে বরণীয় ধন আমর] পেয়েছি ও পাইনি এখনও 
ত! রক্ষা কর তুমি | 
কল্যাণের সঙ্গে আমাদের পালন কর সর্বদা Won 
এই পাচটি zea অনুবাদ পড়েও কি মনে হয় যে বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ 
CFIN মাতষের রচন। নয় ? মানুষের রচনা না হলে মানুষের মনের কথা এমন 
আন্তরিকভাবে বললেন কে? একি ধর্মের কথ? না জীবনের কথ।? 
ধর্মগ্রন্থ বলে কি আমর! বেদকে আজও দূরে সরিয়ে রাখব ? 


a 


@' 


ASAT ACD 
বাজীরাও তেন 

"দায়ের এই গাছট।-_- 

এক একবার হঠাৎ হঠাৎই মানুষ হয়ে যায়, 
“হঠাৎ হঠাৎই সটান চলে আসে আমার বরের ভেতরে | 

ঠিক যেমন cate আসে | castes] আসে । যেমন তার 
নিজের ছায়াটাই ভেঙ্গে চরে আসে কখনও কখনও | 

আসে আর কিছুক্ষণ মুখোমূখি কাটিয়ে 

“আবার ছায়ার মতোই মিলিয়ে যায়, 

HE গাছই হয়ে যায় পুনরায় | 

অথচ প্রতিবায়েই দেখি, যেন অনেক আগের 

এক নির্জন সন্ধ্যার অন্ধকারে, এ গাছটার নীচে 

পাড়ার TIA আমার মুখ দেখছে। 

গুটি কেটে প্রজাপতি CAN বেরোয়, 

ঠিক cfa, সে তখন বারে! পেরিয়ে তেরোয় পড়েছে সবে | 
ও তার তখনকার টেরাকোট। ছবির মতে! শরীরটাকে 
“অকারণ কয়েকবার ভেজে HUA, চোখে চোখ রেখেছে আমার | 
এবং এ চোখে চোখ রাখতে রাখতেই 

একসময় হঠাৎ গাছটাকে জড়িয়ে ধরেছে ছুহাতে। 

BTS) ঢেউভাঙ গলায় তিরস্কারও করেছে, Yr, অসভ্য | 
যেন গাছট! গাছ নয়, আমিই | 

তারপর চুপি চুপি কখন অব্যাহত ক্রমান্বয়ে 

সেই স্পর্শ আমার অনুভূতি ও শয়ীরময় জড়িয়ে তুলেছে ক্রমশ | 
সেই থেকে কতবার চারিদিকে বলয়ের মতো জড়ানে! 
সেদিনের সন্ধ্যায় রঞরনার মুগ্ধ আলিঙ্গন 

এ গাছটাকে ছুয়ে ছুয়ে পেয়েছি । 

এ Agata জন্তেই গাছ, আমি, আমি এবং গাছ 

ন্বীর্ঘপথ পরস্পর পাড়ি দিয়েছি নিরুদ্দেশ | 

সেই থেকে AAS) যেমন ATVI হয়, 

“আমিও তেমনি গাছ হয়ে যাই । গাছ হয়েছি বহুবার 1 





ফিরে এস 
শাস্তশীল দাশ 
ফুটে আছে বাগানেতে কত ফুল, কত রঙ তার, 
আকার কত ন! ভিন্ন, কত-ন। সৌরভ, 
চোখ দেখে খুশি হয়, খুশি হয় সে-সৌরভে। 
ভিন্ন তার তবু এক নাম £ 
“ফুল” সে সবাই | 
উল্লেখ করি ‘ফুল’ বলে | 
এমনি মানব সব । আকৃতি-প্রকৃতি 
কত ভিন্ন | কত-ন1 বিভেদ ধর্মে, আচার-আঁচরণে» 
পোষাকে ভাষায়, নানা কর্ম পদ্ধতিতে | 
তবু তার! সবাই মানুষ | 
sataa? তাদের এক ANA | 
দুঃখে কাদে, সুখে হাসে, বাসা বাধে আনন্দে সবাই £ 
Bata বন্দন! গায়, প্রণাম জানায় নত হয়ে | 


এইসব FASTA] কেন তুলে ষাই ; 
ভুলে যাই আর নিত্য oe, কোলাহলে 
অশাস্তি ঘটাই চারিধারে। 

হিংসা করি, হত্যা করি, আতঙ্ক ছড়াই, 
কলঙ্কিত করে তুলি দেশ-জননশীকে | 
চল আলোকের পথে, AJITA পথে । 
গান গাও এক Was | 

সেই গান, সুন্দরের ata | 

ধীরে ধীরে মুছে যাক দবকিছু মানি, 
শুচি শুভ্র হোক চারিধার | 

রাতের আধার শেষে প্রভাতের আলো 
যেমন প্রসন্ন করে, উদ্ভতাপিত করে, 
তেমনি আবার 

তোমাদের যাত্রা সুরু হোক 

নতুন Gory, নব দিগন্তের পানে | 


th 





আবার আসিব ফিরে 
বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


"আমাকেও কি মনে হয় তাদেরই মতন পুরাতন? 
অথচ নিত্যই নতুন হয় আমাদের দেহ, প্রাণ, মন। 
তাই আমি আজও গান গাই দারুণ উল্লাসে 
যখনই UWS শুনি ওই বুঝি ais আসে | 
জীবনের বিচিত্র স্বাদ 
আমাকেও দেয় Sata | 
তবুও মনে হয় আমি বুঝি ছয়ে গেছি তাদেরই মতন AISA 
যাদের চোখের দৃষ্টি হয়েছে উধাও, কেটে গেছে যৌবনের ক্ষণ। 
কোন এক অলস দুপুরে 
চিন্তার ডানায় ভর করে 
আমিও ফিরিয়া গেছি শৈশবের সেই বাতায়নে 
যেখানে স্মৃতির] রয়েছে শুয়ে জাবর কাটিছে একমনে | 
তোমর। যারা জীবনের পেলে নাকে! স্বাদ 
বাসনা ধানের ছিল অনস্ত অগাধ 
তাহাদেরই কাছে আমি জীবনের গাই জয়গান 
“দিও জেনেছি আমি এ জীবনে হাসি আছে, কান্না আছে, আছে অভিমান 
তথাপিও ভাল লাগে আশ্বিনের একটি সকাল 
আকাশের M বেয়ে ডান! মেলে উড়ে ata মেথেদের পাল। 
বিস্ময়ে দেখেছি আমি কুমারীর প্রেমভর1 চোখ 
জাগায়েছে ভালবাস! gatare জীবনের সবকিছু ক্ষোভ | 
আজ আমি পুরাতন তোমাদের অনেকেরই মত 
আমাকেও রয়েছে ঘিরে এমনি সব স্থিতি শতশত | 
আমিও চলিয়া যাব তোমাদেরই মত এক বিষণ সন্ধ্যায় 
“পাখীর! ফিরিবে যবে ste পদে নিজের কুলায়। 
রেখে যাব শুধু গান পৃথিবীর পরে 
আবার আসিব ফিরে পুরাতন এই খেলাঘরে | 





গৌড়ীয় সাধনার প্রেমাদর্শ ও কবি চণ্ডীদাস 
দিলীপ কুমার দত্ত 


বিশ্বের ভক্তিসাহিত্য রচনার ইতিহাসে রাপমার্গীয় মধুর রসের CAF 
সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভগবতৎ-সাধনার অন্ততম অবলম্বন । Sha ARF 
সাহিত্য (বাইবেলের “King Solomon’s Prayer” ইত্যাদি ), আরবী- 
পারসী-পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষায় রচিত সুবিশাল স্থফী-সাহিত্য, তামিল ভাষায় 
রচিত আড়বান্ন ভক্তিসাহিত্য (‘নাল্‌-আগয়্নির্‌ fea প্রবন্ধম’ অর্থাৎ চারি a 
দিব্যসঙ্গীত ), রাগমাগাঁয় হিন্দু-বৌদ্ধ অস্ত্রপাহিত্য, বিষ্ণু-ভাগবতাদি পুরাপ 
সাহিত্য প্রভৃতির দৃষ্টান্ডে মধুর রসাত্মক প্রেমকে ভগবৎ সাধনার মুখ্য অবলম্বন, 
হিসাবে গৃহীত হুতে দেখা যায়। কিন্ত এই প্রেমসাধনার ইতিহাসে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবকবি, দার্শনিক ও সাধকগণ যে প্রেমাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন St 
অদ্বিতীয় ও বিবর্তনের সর্বোচ্চ শিখরম্পশশ । বৈষ্ণব সাধনাদর্শে CHAF পরম 
পুরুষার্থ, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-_-এই চতুর্বগের উপরে তার Wal CAR- 
বৈষ্ণবগণের সাধন এবং সাধ্য ছুইই । এক কথায়, বৈষ্বাদর্শে প্রেম সর্বাত্মক 
ও সর্বযূল, সর্বাশ্রয় ও afizar) তাই বৈষ্ণব-সাধনার অপর নাম 
প্রেম-সাধন! বা প্রেমভক্তির সাধন!। মোক্ষলাভে এই cea বা sfe- 
উপাসনার অধিকার ও স্যোগ-__দু’য়েযই বিলোপ wo; কেননা, মোক্ষ ব! 
ঈশ্বরসাযুজ্য লাভে সাধক ও ঈশ্বরের দ্বৈতসত্তায় সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে, অথচ 
প্রেমের জন্য gfe বিচ্ছিন্ন সভার একান্ত প্রয়োজন | বিশ্বস্থষ্টি-রহস্ডের মূল 
কথাটিও Ste) আনন্দময় প্রেমরসান্বাদ্ধ বাসনাতেই ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” 
ঈশ্বরের festa staal উপনিষদের বর্ণনায় £ 
“স বৈ aa CATA তন্মার্দেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ 1” 
(বুহদারপাক u ১/৪/৩॥) 
তাই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষিচিস্তাকে বৈষ্ণবগণ শুধু যে বর্জন করেছেন তাই II, 
ষোক্ষকে তারা চতুর্বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা yt ও নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন। Stat 
বলেন £ 
“ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহ! যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ভতে | 
তাবন্তক্তিস্থথস্যাত্র কথমভূযদয়ে! ভবেৎ ? I” 
( ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধুশ্রীরূপ গোস্বামী ॥ ১/২/২২ ॥ ) 


/ & 





গৌড়ীয় সাধনার প্রেমাদর্শ ও কবি চণ্ডীদাল * দিলীপকুমার দত্ত ee 


তাই ব্রক্ষসাঘুজ্যলাভে যে ব্ৰহ্মানন্দ, বৈষ্ব-সাধকগণের কাছে সে ব্বানন্দ ভক্তি 
qT প্রেমানন্দের পরমাণুতুল্যও নয় : 
“ব্ৰহ্মানন্দে! ভবেদেষ চেৎ পরা1দ্ধগুণীরূত £। 
নৈতি ভক্তিহ্খাম্বোধেঃ পরমাণুতুলামপি £ (ক ॥ ১/১/৩৮1) 
বৈষ্বসাধক তাই নিত্য প্রেমের সাধক। এই প্রেম-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ 
আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাদের কাবো দর্শনে মহাভাববতী সাধিকা-শিরোমপি 
Matta আবির্ভাব । প্রেমের সর্বাধিক ঘনীভূত রূপই হুল স্রহাভাব। 
শ্রচৈতন্জচরিতান্বতের ভাষায় : 
“নতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥ 
প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম cas মান প্রণয় | 
রাগ অন্গরাগ ভাব মহাভাব guu” (২/১৯/১৫১-১৫২) 
বৈষ্ণবসাহিত্যে Matatpa প্রেমলীলায় মিলন হল ব্রহ্ধসাধুজা বা মোক্ষের 
cores | খ্ৰীষ্টীয় মিষ্টিক সাহিত্যে কিংবা স্থফী-সাহিত্যে প্রেমকে সাধনোপায় 
হিসাবে গ্রহণ কর! হলেও লে সাধনার পরিণতিতে মোক্ষ বা ঈশ্বরসাধুজ্যকেই 
সাধ্য জ্ঞান কর! হয়েছে। ANa দর্শন স্পষ্ট ভাষায়ই প্রচার করেছে তার সাধন 
লক্ষ্যের BY: “Communication with God is the very end of 
man’s being.” (This Jesus: Eric G. Frost, p. 89)| Za fats 
সাধনার “নাজ” ; সৃফী-সাধনার ‘ফণা-ওয়া-বাক!’, ( Fana-wa-baga, 
“ annihilation of the self in God and subsistence in Him.” 
— Sufism and Vedanta, Part— II: Dr. Roma Chowdhury, 
p. 156), atataja বৌছ্ধপাধনার cian ও উপায়ের মিলন ব। প্রজ্ঞোপায়সিদ্ছি 
তথা নির্বাপ_সকলই সাধনলক্ষ্য অদ্বৈতমুক্তি। এমনকি পাঞ্জাবী aF- 
সাহিত্য a তিনটি লৌকিক প্রেষলীল1 কাহিনীর রূপক আশ্রয় করে গড়ে 
তুলেছে তার সাধন মতবাদ, সেই হীর-র'াঝা, সস্সী-পুত্র,ও লোহনী-মহীবাল 
-aa জীলা-কাহিনীরও অবসান ঘটেছে নায়িকাদের Fora পর নায়কদের AW 
অত্য়মিলনে। Eel গবেষকের ভাষায় : 
“In all the three, the heroines Hir, Sassi aud Sohni, 
who spent their lives in sorrow, always yearning to 
meet their respective lovers, were united with them in 
death.” (Panjabi Sufi Poets: Lajwanti Ramakrishna, 
p. Int. xxi) 
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সর্বশ্রেষ্ঠ আড়বার সাধিক! cates বা atetae তার রাগাত্মিক মধুর রসের 

সাধনায় শভেঙ্কটেশ্বরকে বিবাহ করে তার মধ্যেই আত্মবিলীন হয়ে মুক্তি- 
সাধনাকেই আড়বার সাধনার সাধ্য বা লক্ষ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন | 
শ্রমন্তাগবতের প্রেমসাধিকা গোপীগণেরও প্রেমসাধনার পরিণামে মুক্তিলাভের 
wal শুনি Sewcecaa বাক্যে। (a: ভা” ॥ ১/৮২/৪৭ ॥) কিন্তু গৌড়ীয় 
সাধনায় সাধন ও সাধ্য ছুইই প্রেম । তাই গৌড়ীয় সাধন! মিলনের নয়, — 
নিত্য বিপ্রলভ্ভের সাধন!। কেনন! বিপ্রলস্তই প্রেমের আকাকজ্ত!-তরুটিকে 
নিত্য Afata করে চলে বিরহ-বারিসিঞ্চনে, ফলে নিত্য প্রেমলীল! এই 
বিপ্রলম্ভের সাধনায়ই সম্ভব | নিত্য cantata ঈশ্বরের রসমাধূর্য ও সাধকের 
প্রেমরাগ নিত্য ক্রমবর্ধনের পথে অপীম অনস্ত হয়ে ওঠে। তাতে লীলাসঞ্জাত 
আনন্দরস-ভাণ্ডারটি হয়ে ওঠে অবিনাশী ও সদ! পর্রিপূর্ণ। একথা আমর 
ভচৈতন্কচরিতাস্বৃতে স্বয়ং শীক্কফের কঠেই শুনি : 

“মোর মাধুর্য রাধাপ্রেম দোহে হোড় করি | 

ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দৌহে- কেহ নাহি হাত্রি ॥” €(১/৪/১২৪ ) 
বৈষ্ণব পরিভাষায় এর নাম অসমোধর্ব sty?) বৈষ্ণবসাহিত্য-দর্শনের 
প্রেমাদর্শ তাই নিত্য বিপ্রলভ্ভাত্াক ; faas গভীরতায় marfa waste 
ক্রষ্ণোপলক্ধিই সাধিকা-শিরোমণি শ্রীরাধার পরম সাধনগৌরব--ষা নিত্য 
অতীন্দ্ৰিয় প্রেম-মিলনানন্দে শ্রারাধার সমগ্র হৃদয়মন পরিপূর্ণ করে তোলে | 
এই রস-রূপকের মাধ্যমে গৌড়ীয় দর্শনমূল afier ভেদাভেদতত্বটি হয়ে ওঠে 
সহজ উপলব্ধির বিষয়। Batata এ’মিলন বাহামিলন নয়-_-অস্তমিলন, তাইই 
aes মিলন । পদাবলীর ভাষায় এরই নাম ‘ভাবসমন্মিলন’, ঘা নিত্য দ্ৈতে 
শ্রক্য বোধের জাগরণ টায় ; যা রতিকে ধ্বংস করে না, তাকে করে তোলে 
ক্ৰমপ্রগাচ, যার আস্বাদ নিয়ে Aata বলতে পারেন-__প্লাখ লাখ যুগ হিয়ে 
হিয়ে রাখলু /তবু হিয়! জুড়ন না গেল ।” ইন্জ্রিয়ের সঙ্গে এ প্রেমের কোন 
সম্পর্ক নেই | তাই শ্রচৈতন্তচরিতাম্বতে এই কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে বল! হয়েছে : 

“অকৈতব কষ্প্রেম যেন STIIT হেম 

এই প্রেম! নৃলোকে না হুয়।” (চৈ. চ.। ২/২/৩৮। ) 

বৈষ্ণব CAIRT এরূপ প্রেষাদর্শের পূুণাঙ্গ সঞ্চার ও ব্যাপ্তি অবস্তই গোৌড়ীর 

অর্থাৎ চৈতক্তোততর যুগেরই পরম সম্পদ । তাহলেও ssa মতাদর্শে পুষ্ট এই 
বিপ্রলভাত্মক নির্মল নিরুপাধি প্রেমাদর্শের পূর্বাভাস প্রাক esaya যাদের 
রচনায় দেখা বায়, তাদের মধ্যে পদদাবলীর কবি চত্তীদাস নি:সন্দেহে 


fh 
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সর্বশ্রেষ্ঠ | শুধু তাই নয়, প্রাকৃচৈতন্য যুগের পদাবলী সাহিত্যে বিরহের 
গভীরতা ও সর্বাত্মক ব্যাপ্তি একমাত্র চণ্তীদাস পদাবলীরই প্রাণ সম্পদ | 
aie গৌড়ীক্স যুগের হুলেও sita পদ্দাবলীর গৌড়ীয় atettet নিত্য 
“বরহুগভীর ভাবসমূদ্রের পরিচয় ও অখণ্ড অতীন্জিয় প্রেম রসাহুভূতির গভীরতা 
ও ব্যাপ্তি আমাদের বিশ্মস্লাবিষ্ট sral পদাবলীকার বিস্ভতাপতি, Tts- 
গোবিন্দের 381 জয়দেব, কৃষ্ণকর্ণাস্বৃত রচক্সিতা Mates Rara ঠাকুর, 
জগন্রাথবল্পভ Aaa) রায়রামানন্দ প্রভৃতি প্রাক চৈতন্য বা চৈতন্যলমসাময়িক 
কবিগণ seratan কালের সমৃদ্ধিৰন time সাহিত্যের পুষ্টি বিধানে 


‘নানাভাবে অগ্লবিশ্তর সহায়ত! করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি চণ্রীদাসের 


কাছে গৌড়ীয় কবি দার্শনিক সাধকগণ যতখানি wh, প্ৰাক চৈতন্তযুগের আর 
কোনও কবির কাছে ততখানি নয়। aaa বহিরঙ্গের শিল্পকলা বা 
মগ্ডননৈপুপ্যের জন্য নয়, সে ক্ষেত্রটিতে কবি জয়দেব ৭ বিষ্যাপতি অপ্রতিছন্্ী ; 
aa sia যে অন্ুভূতিতন্ময় নিত্য-বিরহাতৃর প্রেমগভীরতা গৌড়ীয় সাহিত্য- 
খর্ম-দর্শনসাধনার সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ড, SARI সেই তন্ময় অনুভূতি-জগতের 
কবি। চত্তীদ্ষাসের কাছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের খণ সেই প্রাণসম্পদের aa | 
পদাবলীর সর্বত্র কবি চশ্তীদাসের বাধা বিরহের অনুসভৃতি-তন্ময়তায় গভীর 
AFIRI | 

চণ্ডীদাস পদাবলী আদ্যস্তই বিরহের পদাবলী । প্রেমের স্ুচন! পূর্বরাগ 
পর্যায় থেকেই, রাধা চণ্তীদ্দানপর্দাবলীতে কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়, কুষ্ণবিরুহে 
মৌনগভীর, তদ্গতপ্রাপ। কবি বিষ্যাপতির রাধা সেখানে বয়ঃসন্ধির দেহ- 
লচেতনত! ও যৌবন চাঞ্চল্যে উচ্ছল : 

খনে খনে নয়নকোণ অহুসরঈ | / খনে খনে বসনধূলি GY SAF ॥ 

খনে খনে দসনছট! ছুট হাস। / খনে খনে অধর আগে কর Ata |I 

(বিদ্যাপতি : পদসংখা! ৫৪, বিভ্তাভূষণ ও মিত্ৰ সম্পার্দিত। ) 

বিদ্যাপতির পূর্বরাগের রাধা aiqel ও তৌবন-মদগর্বে afasi মদগর্বে 
'আপনাকে পসারিণী ইঙ্গিত করতেও রাধা fastas হয়নি বিদ্ভাপতির পদে । 
অসঙ্কোচে ভাই আপনার যৌবন সম্বন্ধে এমন ইঙ্গিতও করেছে_-“সগর 
Aatas সারে। (Mea স্বরতরস হষর AATA ॥* অর্থাৎ সংসারের সার 
হরতরস রাধার পসর1। FPCA রস পান করে গেলে রাধার আক্ষেপ 
“বিকল এ গেলিহু রতন অমোল। /fofe করি বাণিকে ঘটাওল cata ॥” 
পূর্বরাগ পর্যায়ে মগবিতা রাধার এ’ধরণের প্রগলভ ইন্দ্রিয়চেতনাতুর অশালীন 
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উক্তি, বিষ্যাপতির পদাবলীতে ঘা অজশ্র, রাধাকে বৈষ্ণব কাব্যের আধ্যাত্মিক 
afasi হিসাবে মর্ধাদ! দিতে সংশয় জাগায় । এই বিলাসচাতুর্য্য ও 
Sfaasttay রাজসভার কৰি জয়দেবের কাব্যেও একট! বড় স্থান অধিকার 
করে আছে। স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী সাছিত্যসআাট বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের কাব্য 
সম্বন্ধে A অভিমতই জ্ঞাপন করেছিলেন : 

“SARI যে প্রণয়গীত রচন। faataa, Stel বহিরিজ্জিয়ের অনুগামী. 

জয্রদ্দেবের গীত রাধারুফ্ণের বিলাসপূর্ণ 1” 

(বিবিধ প্রবন্ধ/বিদ্তাপতি ও জয়দেব |) 
আর এ কথা কবি জয়দেব নিজেও তার কাব্যের বৈশিষ্ট হিলাবে age স্বীকার 
করে পিয়েছিলেন, কাব্যের প্রথম সর্গেই Sta কাব্য পাঠের যথার্থ অধিকারী 
fofes করণের মধ্যে : 

“afg হুরিস্মরণে সরনং মনে! যদি বিলাসকলান্ কুতৃহলম্‌। 

মধুর কোমল-কান্ত-পদ্দাবলীং শৃণু তদ! জয়দেব AIST ॥” 

(গীতগোবিন্দ ॥ ১/৩ |) 
প্রাকৃ-গৌড়ীয় যুগের শ্রারুষ্ষকর্তনের প্রেমাদর্শও za ইন্দ্ি়পরতা ও 
ভোগাকাজ্কাযস পরিপূর্ণ । এই প্রেক্ষাপটে অতীন্িয় প্রেম ও বিরহ নিবিড়তার' 
কবি চণ্ীদাসের তিলোত্তম প্রতিভার [প্রোজ্জলত। অতি সহজেই প্রকট হয়ে 
ওঠে | জয়দ্েব-বড়ু চণ্তীদাসের রাধাও প্রাকৃ-চৈতন্যযুগের, কিন্ত art ও রসে 
কত WER! চণ্ডীদাসের রাধা wiog বিরহের তপশ্চার্রিণী সাধিকা ॥ 
যৌবনের উচ্ছলতা মদমত্ততা তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি । ateafas 
বাপনামুক্ত Vata পূর্বরাগেই কষ্ণপ্রেমে ধ্যানী, মৌন গভীর £ 

“রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা | 

বসিয়া বিরলে AFLA একলে ন! শুনে কাহারও কথ! ॥ 

সদাই ধিয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে AATA Stal | 

বিরতি আহারে atei বাস পরে cans যোগিনী পার! a” 

( চস্তীদাসের পদ্দাবলী 5 সম্পাদনা-বিমানবিহারী মজুমদার পদ সংখ্যা-৬ ॥ Y 
cela প্রমাদর্শের sta চণ্ীদাসের পদে পূর্বরাগেই শ্ররাধার বিরহ wpa | 
সে বিরহে রাধা বিভোর বিবশ, ইন্দ্রিয় চাঞ্চলের সামান্ততম পরিচয়ও সেখানে: 
নেই । কবির বর্ণনায় 2 

“অজ পুলকিত মরম সহিত অঝরে নয় ঝরে | 

বুঝি অনুমানি কালারূপখানি তোমারে করিল ভোরে ॥ (Raen) 


be 


rt 
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carers সাধনার প্রেমাদর্শ ও কবি চণ্তীদাস * দিলীপকুমাম দত্ত e> 


মদনের প্রসঙ্গ cy কবি চণ্তীদাসের পদে নেই, তা নয়। কৃষ্ণের_ 

“ছুইটি লোচন মদ্ঘনের বাণ দেখিতে পরাণে টানে | 

পশিয়া মরমে gota ধরমে পরাণ সহিতে টানে ॥” (88৭8) 
কিন্ত সে Fea দেহচাঁঞ্চল্য জাগায় না, সমগ্র প্রাণ মনকে আকধণ করে, 
mel, FAÍ প্রভৃতি সব কিছু awe অসারতা জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় । 
Been বূপসৌন্দর্যা রাধার মনে বিষ্ঞাপতির পদের ata মদন জাল] বুদ্ধি 
করে না, প্রাণের ভিতর সে রূপমাধুরী নিত্য অক্ষয় হয়ে থাকে £ 

“সই কিবা সে মুখের হাসি 

হিয়ার ভিতর কাটিয়] পাঁজর মরমে রহিল পশি ॥” ( Fused) 
পূর্বরাগেই FRAC শয়নে ত্বপনে,গৃহকর্ষ আচরণে, নিত্য কৃষ্ণ-বিস্ফ.ত্তি £ 

“তোমরা কি আর qate ধরম | 

শয়নে স্থপনে দেখি সে কালাবরণ ৪” (এ॥১৯॥) 
কারণ, cargas রাধার কৃষ্ণচিন্ত। নিরবধি £ 

“নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি gra n? (এ 1২১) 
বিস্চাপতির জাতি-কুল-সচেতন ate কুষ্ণকলঙ্কভয়ে ARI steal, কিন্ত কবি 
চণ্তীদ্দাসের রাধার কাছে FRE একমাত্র জাতি-কুল : 

“যাউক কুরব দেশে দেশে সব তাহাতে বান্ধ্যাছি বুক ॥* (এ ॥ ২২ ॥) 
আর কলঙ্ককে বাধ! করে নিয়েছেন মেহের পরম আভরণ Way ; 

“a? সব কলঙ্ক মলয় পঙ্কজ হিয়াতে রাখিয়া নিলু |* (a ৬৩॥) 
কলঙ্ক ভীতিও এক প্রকার উপাধি, সুতরাং তাকে জয় ন] করলে নিরুপাধি 
প্রেমের অধিকারী হওয়া waa! নেই কলঙ্কভীতি জয় করে চণ্তীদ্বাসের 
বাধা যেন অনাগত গৌড়ীয় প্রেমন্র্শকেই প্রচার করেছে। atal তাই নিন্বিধায় 
বলতে পেরেছে $ 

“কুল তেয়াগিয়! ধরম ছাড়িয়া! লইব কলঙ্কের ভাল। ৪” (এ ॥২৬॥) 
চণ্ডীদালস প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র__মাক্ষেপাহুরাগ । এ’ আক্ষেপে একদিকে 
রয়েছে বিরহজ্ঞালায় প্রেমের বিষবেদনা, অপরদিকে অন্তরে জাগ্রত ATT 
প্রেষধার1। এই প্রেমশ্বরূপই গৌড়ীয় যুগে শ্রক্পগোস্বামী প্রচার করেছিলেন 
Sta “বিদগ্ধ মাধব’ নাটকে £ 

“পীড়াভিন্বকালকৃট কটুতা গর্বন্ত নির্বাসনে! 

নিঃস্তন্দেন ets স্থধামধুরিমাহঙ্কারসক্কোচন £1-:-” (বিদক্ষমাধব ॥ ২/১৮ |) 

[ এই প্রেমের fant) শিশু কালপর্পের হংশনজাত বিষ-যন্ত্রণারও' 
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গর্বনাশকারী | আবার সেই প্রেমের মিলন জনিত আনন্দধারার aoe বর্ষণ 
সৃধামাধুর্ষেরও অহঙ্কার সঙ্কোচনকান্নী | ] 
কবি চত্তীদাসের পদেও দেখি, বিরহে বাইরের বেদনায় আর্ত রাধ! ঘখন 
-PRF ত্যাগ করতে চান, তখন NECA দেখেন কষ্টের নিত্য আসন, সেখান 
থেকে প্রেমময় Fars কিছুতেই ya করতে পারেন aI: 
"পাসরিতে করি মনে পাশর! ন! যায় গো। i” 
(চত্তীদাসের পদাবলী ॥ ২৭ 8) 


faatae সেখানে রাধার নবজীবনকারক, বিরহও প্রেমবর্ধক | faata 
বেদনার সাময়িক বিরতির অবসরও কবি চণ্ডীদ্বাসের নিত্য কষ্মর় রাধায় 
কোথায় ? £ 


“AM নয়ন যদি বা ঘুষাই হৃদয়ে Stace দেখি ॥” ( Bie i) 
Fe তাকে বিচ্যাপতির পদের স্তায় বহিঃসৌন্দধ্যে মুগ্ধ করেন না, সমগ্র অস্ততকে 
আকর্ষণ করেন £ 
“লোক চরচায় ফিরিয়! ন! চায় সদাই অস্তরে টানে n” (এ 11৩৩) 
বিদ্চাপতির কৃষ্ণ রাধার দেহে আগুন জালে, GARAI SR হৃদয়ে, শত বারি 
বর্ষপেও সে অনল নির্বাপিত হয় নাঃ ক্ষণিকের অদর্শন সে আগুনকে আরো 
দ্বিগুণ করে তোলে £ 
“aang আনলে জল ঢালি দিলে তখনি faatea ধায় | 
মনের আগুনি নিবাইব কিসে দ্বিগুন wara Sta |” (2 Il ৩৪) 
এই চিরস্তন অতৃপ্তি, আকাভজ্ফার এই নিত্য সঙ্গীবত্বই প্রেমকে দান করে AIG! 
বিরহ গরলেই প্রেমের অমৃতত্বের আব্বা হয়ে ওঠে তীব্রতম, নিত্য বৈচিত্র্য 
মণ্ডিত, অসীম । ASIRI Sta সমগ্র সাধনার বিনিময়ে প্রার্থনা! করেছিলেন 
মুক্তি নয়,__ নিত্য জন্মলাভে নিক্ষপাধি প্রেম বা ভক্তির অধিকার : 
“মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাভ্ক্তিরহৈতৃকী ofa l” 
(শ্রশিক্ষাইক ৷৷ ৪11) 
মুক্তি বা মিলনে আনন্দাস্বাদের তীব্রতা, caategfes নিত্য নিত্য বৈচিত্র্য 
কোথায়? কবিরাজ গোস্বামী লিখেছিলেন £ 


“সেই CHAA আস্বাদন, তপ্ত Se চর্বণ, 
মুখ জলে না বায় SJEN | 
সেই cetyl ধার মনে, ভার বিক্রম সেই জানে, 


বিযাস্বতে একজে মিলন ii” ( চৈ. চ. | sell) 


y 


lA 





CMSA সাধনার প্রেমাদর্শ ও কবি চও যাস a দিলীপকুমার দত ৬১ 
ভাবলে বিস্মিত হতে gy, প্রেমের চিরজীবী সত্তার বর্ণন। করতে গিয়ে কবিরাজ 
গোস্বামীর শতাব্দীকাল পূর্বেই কবি sMata লিখেছিলেন: 

“faas afer cre | 
নিমে লোনে স্থধা একত্র করিয়া Sea তাহারি নেহ |)” 
(5. পু || ১৯৭ |) 
বিরহ জালার মধ্যেই মানস ক্ষেত্রে অনস্ত প্রেম সম্ভোগ, তখন £ 
“শুধুই সুধা] যে নেহ ॥” 
গৌড়ীয় প্রেম সাধনার এই রসপরিপূর্ণতার উপলব্ধি প্রাকৃচৈতন্ত বৈষ্ণব 
কবিদের মধ্যে একমাত্র কবি চণ্ডীদাপেরই ছিল | 
গৌড়ীয় সাধনার প্রেমাদর্শ চিরবিরহকেই নিত্য প্রেম পোষণকারী হিসাবে 
সাহিত্য শাখায় সর্বাত্মক Yuta করেছে। তাই মাথুরের অনস্ত বিরহ পর্যায় 
বৈষ্ণব সাহিত্যে পেয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্ধাদা। চ্ডীদাসের রাধা আন্যত্তই 
faafet হলেও মাথুর পর্যায়ের বিরহু চিত্রণ চপ্তীদাসের পর্দাবলীতে নেই। তা 
ব্যাপকভাবে আছে বিস্তাপতির পদাবলীতে | তাই বিরহ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি 
হিসাবে বিদ্তাপতিই সমধিক পরিচিত, যদিও বিরহের তন্ময় অনুভূতি কবি 
palates পদেই প্রগাঢ়তম। বিস্তাপতিকে মাথুর পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বল! 
হলেও বিভাপতির ataa পর্যায় গৌড়ীয় সাধনার প্রেমাদর্শ-বিচ্যুত ; কেননা 
সেখানে প্রেমের অতীন্দ্রি়তা ও অন্ভৃতিলোকে নিত্যমিলনের পরিবর্তে 
হন্জিয় লালসাই বড় হয়ে উঠেছে । বিদ্তাপতির পদে মিলন-বিরহু-সর্বক্ষেজেই 
মানবীয় শরীরী প্রেমেরই আধিপত্য । গৌড়ীয় আদর্শ এই আত্েন্্রীয় গ্রীতি- 
ইচ্ছাকে প্রেম বলেই স্বীকার করেনি, একে অভিহিত করেছে ‘কাম’ নাষে | 
প্রেমের সংজ্ঞায় কষ্ণণাস কবিরাজের অভিমত স্মরণীয় : 
“আত্মেন্দিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম | 
কষ্ণেন্দিয় প্রীতি ইচ্ছা--ধরে প্রেম নাম li” চৈ. 5. Il ২/৪/১৪১ || ) 
fastra অভিসারিক! রাধার কৃষ্ণের নিকট স্পষ্টই স্বীকৃতি : “ge লাগি 
আয় লু বড় ছুঃখ পায়লু পাপ মন্মথ সন্ধে ।” প্রবাসী কৃষ্ণের বিরহে সে রাধার 
কামই দারুণ হয়ে ওঠে। নব aasta বিরহে অতিবাহনের জন্ত সে-রাধার, 
আক্ষেপ গুনি: 
“অঙ্কুর তপন তাপে যদি ataa কি করব বারিদ মেহে। 
এ নব যৌবন বিরহে গমায়ব কি করব on পিয়া] নেহে ||” 
( বৈষ্ণব পদাবলী, মাথুর পর্যায় ) 
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গৌড়ীয় সাহিত্যে কবি বিস্তাপতির ভাষারীতি, TAIF বহুল AALS BAS 
তার প্রেষভাবনার আদর্শকে চৈতন্তোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্য প্রায়শঃই বর্জন 
করেছে | সে ক্ষেত্রে মিলন বিরহ উভয়তঃই নিরুপাধি অতীন্দ্রিয় প্রেমের 
স্চনাকারী কবি চত্তীদাসের প্রেমভাবনাকেই আরে! বিবর্তন দান করে agi- 
ভাবের সমুন্নত প্রেমাদর্শের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে । সে হিসাবে কবি চণ্তীদ্ধাসই 
বৈষ্ণবদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন | 
বিদ্তাপতির ঘযৌবনমদগবশ রাধার সঙ্গে চত্তীদাসের রাধার কোন সাদৃশ্য 
নেই | চশ্তীদাসের state গবিতা, কিন্তু ত! যৌবনের দেহ সৌন্দর্যের ae 
ময়, নে গর্ব কৃষ্ণের প্রেমলাভে এবং secre ভালবাসার অধিকারে । তাই 
আপনার জন্য কষের সামান্ততম বেদনাও তার বক্ষে শেল হয়ে বাজে £ 
“এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, বন্ধু, কেমনে আইলে বাটে | 
আঙ্গিনার cates গাখানি তিতিঞাছে দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ 
সই, কি আর বলিব তোরে। 
কোন্‌ পুণ্যফলে, সে হেন THT আসিয়া মিলল মোরে i” 
€(চ. প. ৪ ৪৫৪) 
একদিকে ga বেদনার পরিপূর্ণতা, অপরদিকে হৃদয়ে প্রেমান্বাদের তীত্রতা। 
চণ্ডীদাসের রাধার তাই atfas মিলনের অবসর কোথাও নেই, কেবলই বিচ্ছেদ 
বিরহের জ্বালা: 
“শঙ্খ বশিকের যেষতি করাতি আসিতে যাইতে কাটে ৷! * 
(Quez) 
ciety দর্শনে সাধ্যসাধনতত্ব দুয়েরই প্রতিষ্ঠা প্রেমে বিভ্যাপতির পদে 
সাধ্য প্রেম aa — Fe বা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন | কিন্তু Staa পদে গৌড়ীয় 
সাধ্য সাধনতত্বের পূর্বাভাস মেলে নিয়োদ্ধৃত পদটিতে : 
“পিরিতি পিরিতি পিরিতি রতন যাহার হিয়ায় জাগে | 
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে এ বড় RA যে জাগে ॥।” 

(খ 11 ৯৬।।) 
গৌড়ীয় দর্শনে প্রেম চতুর্বর্গের উপরে পঞ্চম এবং পরম পুরুষার্থ। চণ্তীদাসের 
রাধার উপলক্ধিতে নশ্বর ates অতিক্রম করে ‘পিরিতি’ অবিনশ্বর ও “বড় 
JY, — ছুইই afer | 

বিস্যাপতি রাধার বিরহ দুঃখের অবদান চেয়েছেন, তাই বার বার রাধাকে 
পুনমিলনের আশ্বাস দিয়েছেন আপনার saa পদের ভনিতায়। চণ্ীদাসের 
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“পদ্দেও সাস্বনাদানের প্রয়াস একেবারে নেই ত' নয়, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই faafeR 
atacs অধিকতর qatara নিক্ষেপ করে ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিরহজালার 
KZS] ও €প্রমানন্দের মরমী আম্বাদের কথ! £ 
“চঞ্জীদাস see দ্বৈবগতি নাহি ata | 
দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরান |1” (|| ১১০ ॥ 
কিংবা £ “চপ্তীদ্দাস বলে কালার পিরিতি দুখের নাহিক ওর 1” (এ 11১২২।।) 
বিদ্যাপতি aytas: আত্মসচেতন শিল্পী কবি, কিন্ত চত্তীদান আত্মবিস্বত মরমী 
কবি । এই মর্মস্ব্ূপই cela বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাই 
SAI স্ষভাবতঃই অনেকখানি গৌড়ীয় সাহিতের মর্মাদর্শসন্মত কবি। 
অথব! বলা চলে, কবি চত্তীদাসের আদর্শই আরে! পরিণত ও ES হয়ে 
উঠেছে গৌড়ীয় সাহিত্যে ও তার প্রেমাদর্শে। 
চত্তীদ্দাস-পদ্দাবলীতে রাধাকে মিলনের আশ্বাসদানের প্রয়ান যে ক'টি পদে 
পাই একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ভাব- 
সম্মিলনের স্পই ইঙ্গিত, ইন্দিয়মিলনেয় নয় । বিরহজ্বালায় পীড়িত! রাধা যখন 
ALF বলেন £ 
“aaa গুলিয়া দেহ জিহ্বার উপরে | 
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে N? ( এ ১১2 l) 
তখন কবির সাস্বন! বানী £ 
“SSWA কহে কেন এমতি করিবে | 
কান্ত সে পরাণ নিধি আপনি মিলিবে 1” (এ / এ) 
“বিরহতন্ময় কষ্ণচিস্তার অনিবার্য পরিণতি কৃষ্ণ-মিলন, তাই ত! "আপনি 
মিলিবে। ভাবসশ্মিলনের ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট! ইন্জিয়ি মিলনের সাত্বন। 
চণ্ডীদসের পদে কোথাও নেই । এমন কি বিরহ বেদন! বিশ্বতির ae Sater 
ইন্দিয় চিন্তায় বিভোর হতে চাইলেও পারেন না। Arra রূপ-গন্ধ-বংশীধ্বনি 
প্রভৃতিকে অস্বীকার করার জন্য চক্ষু-আরি বহিরিল্দিয়সমূহকে আবৃত কর! 
সত্বেও শ্ররাধার অন্তরে বহির্রিন্দ্রিয়েয় অতিরিক্ত অনুভূতির দ্বারপথে প্রবেশ 
করে কৃষ্ণের সর্বাত্মক অস্তিত্বের নিত্য উপলব্ধি, যে কারণে asifas 
“প্রেমাধিকারিণী শ্ররাধার সুতীব্র অক্ষেপ £ 
“ধিক se এ ছার ইন্দিয় মোর Aq | 
awl সে কালিয়া Sty হর অন্ষভব MN” (এ | ১২৬) 
শবিরহজালাকে শ্ররাধ। চির পাওয়ার অনুভব দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন। আর 





“s আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্যা * শ্রাবণ-আশ্বিন 


অস্ভুভূতের এই লক্ষ্যে পৌছনোই তো] গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের ya কথ! । বিরহ 
ae এ উপলব্ধি নিত্য বর্ধধান, কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় শুনেছি £ 
“রাধা প্রেম fag যার বাটিতে নাই ঠাঞি। 9. 
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥” (চৈ. চ. ॥ ১/৪/১১১ 0) | 
এ’ আদর্শের সন্ধানও প্রাকৃ-চৈতন্ত যুগে কবি চণ্ডীদাসই সর্বপ্রথম দিয়েছেন: 
“fag? atya পিরিতি gaa তিলে তিলে বাঢ়ি ata | 
ঠাঞি নাহি ata তথাপি atoa পরিণামে নাহি যায় ॥ 
সখি হে, অদ্ভুত দুহু প্রেম | 
এত দিন চাই অবধি না পাই ইথে কি কিল ছেম ॥ (চ. প. ঘ ১২৭ ॥ ১} 
পদটি প্রাকৃ-চৈতন্তযুগের কবি চণ্ডীদাসের কিনা, সে বিষয়ে গবেষক মহলে 
বির্তক থাকলেও চস্তীদাসের অন্তান্য অজশ্র পদের দৃষ্টান্ভে কবি চণ্ডীদাস যে এ’ 
অস্ভূতির যোগ্যতম অধিকারী সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কারণ 
চণ্ডীদাসের পদাবলী-পাঠক ম্বাত্েরই অসংশস্সিত উপলব্ধি শিল্পস্থযম! ag, ig 
অনন্তনির্ভর ভাবুকতাই Sta wea শৈলীর মর্মকথা। 
কবি চপ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলীই এই প্রেম-বিয়ছের faatas স্বরূপের 
ফুগ্মপ্রকাশক | একদিকে বিরহের বেদনাসমুদ্র, অন্যদিকে নিত্য বৈচিত্র্য 
ভর! অতীন্গিয় প্রেষানভূতির পরম আনন্দ | উভয়কে আশ্রয় করে চত্ীদালের 
পদাবলী গৌড়ীয় প্রেম ভাবনার মূল স্জ্রটিকে অনায়াসেই পৌছিয়ে দেয় 
আমাদের কাছে। দক্ষিণভারতের আড়বার সাধকবুন্দ থেকে বিভিন্ন সাধক 
ও কবির সাধন! ওকাব্যাদর্শ; বিভিন্ন পুরাণ, দর্শনশান্্, অসসাহিত্য, লোক গাথা, 
- গৌড়ীয় প্রেষাদর্শের পরিপোষণে তাদের অল্পবিস্তর প্রভাব যে নেই তা AA, 
কিন্ত গৌড়ীয় আদর্শ থেকে সে সকল প্রেমার্শের ব্যবধান Qual SARTE 
পদ্দাবলীর caatet? প্রাকৃ-গৌড়ীয় প্রেমাদর্শের মধ্যে AFTR বার মধ্যে 
রয়েছে গৌড়ীয় আদর্শের পারপুষ্টির বহুল উপকরণ। গৌড়ীয় সাহিত্যের 
রাধ1-প্রেমাদ্র্শ চণ্ডীদাসের রাধ!-প্রেমাদর্শকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। 
statera চপ্ডীদাসের রাধার fasta ভাব-সুনিবিড় প্রেসই অকৈতব নিরুপাধি 
প্রেষ হিসাবে গৌড়ীস্স ধর্ম, সাধনা ও সাহিত্যে গৃহীত। গৌড়ীয় কবি- 
দার্শনিক-সাধক তাই কবি চণ্তীদ্দাসের মর্ষাদাকে অক্ষয় করে রেখেছেন তাদের 
রচনায় ও সাধনায় | জ্ঞানদাস, গোবিন্দ্দাস প্রমুখ পদাবলী সাহিত্যের কবিবৃন্দ, 
শ্ীবূপ-সনাতনাদ্দি গৌড়ীয় রসশাস্বকার তথ! আলক্কারিকগণ, কবিরাজ গোস্বামী 
প্রমুখ চৈতন্তলীল! ও গৌড়ীয় প্রেমভক্তি-সাধন দর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ তাদের 
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কাব্য-দর্শন-লীলাগ্রস্থাদি aaa কবি চত্তীদান প্রচারিত প্রেমাদর্শকে 
নানাভাবে অনুসরণ করেছেন, মর্ধাদ। সহকারে তাকে স্মরণ করেছেন! আর 
স্বয়ং শ্রচৈতন্তদেব বিশেষ করে কবি চশ্তীদ্দাসেরই রচনাশ্রিত পালাভিনয়, 
পদ্কার্তন ও পদ আস্বাদন করে দিব্যোন্মত্ত হয়ে উঠতেন-_-যা অগনিত ভক্তের 
প্রত্যক্ষীরুত সত্য। অনায়াসেই তাই বল! চলে-_ শ্রাবাধাভাবতন্থ শ্রচৈতন্তের 
প্রেম-মানপিকতার প্রধানতম উৎসটি হ'ল কবি চণ্তীাস কল্পিত Rata কিংবা 
বিরহিপী Aae) রাধিকার ad কবি চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনা। কবি 
চপ্তীদাসের কল্পনার রাধাই প্রেমাবতার Assama qé হয়ে শ্রীরাধাপ্রেম- 
Aas প্রামাণ্য করে তুলেছে । তাই বিদগ্ধ পণ্ডিত স্বীয় দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয় যে লিখেছিলেন £ “কাব্যক্ষেত্রে চঞ্ডীদাস প্রভু কর্মক্ষেত্রে চৈতন্য- 
প্রভুর FIT অন্য এক প্রেমাবতায়” (বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য / পৃঃ ২৩২) 
কবি চপ্ডীদাস সম্বন্ধে সে-উপলব্ধি সত্যদ্ৰষ্টার অসংশয়িত অঙ্ুভব | 


তারিণী মামা 


প্রভুলচন্দ্র রক্ষিত 


তারিণী মাম! ছিলেন আমাদের অতি আপন জন। এই নিরীহ নিরহঙ্কার 
বুদ্ধ ব্রাহ্ষণকে গ্রামের ছোট বড় সবাই যেমন ভালবাসত তেমনি শ্রদ্ধা করত । 

কলকাতার একট বেসরকারী স্কুলে তারিনী মাম! সারাজীবন মাষ্টারি 
করেছেন। আমাদের গ্রাম থেকে কলকাতা বেশী দূরে নয়। পাচটি ষ্টেশন 
পেরোলেই হাওড়া, আজকাল ইলেকট্রিক ট্রেনে পচিশ মিনিটের ব্যাপার } 
আগে অবশ্য আরও বেশী সময় লাগত । Sta মাম! বাড়ী থেকেই রোজ 


ECA যাতায়াত করতেন | তারপর প্রৌঢ় বয়সে চাকুরী থেকে অবসর নিস্তে 
গ্রামেই বান করছিলেন। 


সে-ও অনেকর্দিন আগের কথ | 

আমর! অথাৎ গ্রামের যুবকের দল অনেকেই তখন কলকাতা Tİ হাওড়াতে 
ধশট!-পাচট! চাকুরী sfai কেউ অফিসে ce ব্যাঙ্কে, কেউ স্কুলে । 
সন্ধ্যাবেল। ফিরে এসে বাড়ীতে কিছু খেকে নিয়ে সবাই চলে আলি তালপুকুরেরু 


বাধানে। ঘাটে, সেখানেই আমাদের রোজকার আড্ড। বসে | 
€ 
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গ্রামের প্রবীণ আর geen এদিকে আসেন না। তারা সবাই বিকেল- 
বেলা জমায়েৎ হন মুখুজ্যেদের শিবমন্দিরের steta! ধূষপানের wafaa 
জন্য আমরাও পারতপক্ষে সিনিয়রদের ক্লাবের দিকে যাই না। 

যে পুকুরের ধারে আমাদের আড্ডা তার একটু দূরেই তারিণী মামার ছোট 
পৈতৃক বাড়ীটি। আমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড় হলেও রোজই তার 
ছোট acai আর কল্কেটি নিয়ে এই তরুণদের ওপেন-এয়ার ক্লাবে তার 
বসা চাই | ক্ষীণদেহ মাথাভতি আধা-পাকা চুল, কিন্তু চোখ দুটি বেশ 
San! পরনে ধবধবে সাদ1, বাড়ীতে কাচা ধুতি, আর ফতুয়া । এই বেশেই 
চিরকাল তাকে দেখতে আমরা sys | 

আমরা বলতাম- মামা, আপনি এখানে কেন? বুড়োদের জন্য মন্দিরের 
চাতাল ত রিজার্ভ কর] আছে 1 

— Pty, ওখানে যাই মাঝে মাঝে, কিন্তু ভাল লাগে ন1। 

- কেন মামা? 

— E7] কেবল বলে, ওদের কার মেয়ের বিয়েতে কত ভরি সোন! দেওয়া 
হুল, ওদের করে ঠাকুরদার উপনয়নে কি প্রচণ্ড ভোজ দিয়েছিল, ওদের কার 
মামার বাড়ীতে হাতি বাধা থাকত, কার পিসতুত ভাই লর্ড কারমাইকেলের 
সঙ্গে হ্যাত্তশেক করেছিল-__-এই সব-""তার চেয়ে তোদের এখানেই ভাল | 
এখানে তোরা কত দেশবিদেশের কথা, খেলাধূলোর কথা, যুদ্ধের কথা, 
তোদের নতুন যুগের কথা বলিস । জানি না ত কিছু, সে সব শুনতে ভাল 
“ATT | 

একসঙ্গে এতকথ] বলে মাম! একটু হাপাতে লাগলেন । বুকে একটু 
দোষ ছিল | মাঝে মাঝে টান উঠত । শ্বাসের কষ্ট হও। একটু থেমে মামা 
আবার নিজেই বললেন |— 

--তোম্ের safe সিগারেট খেতে অহ্বিধে হয় । তা তোরা ত এখন 
বড় হয়েছিল, রোজগার করিস, আমার সামনেই খেতে পারিস, আমি কিছু 
অনে করব না। আমার পিতাঠাকুর আমার ষোল বছর বয়েসে হুা'কোর 
পারমিশন দিয়েছিলেন, তা আজ ছেষট্টিতেও ছাড়তে পারি নি। 

এরপর atx আমাদের একজন অতি আপনার লোক হয়ে গেলেন। 
বল! বাহুল্য, আড্ডাতে ত আমরা কত ata উজির মারি । শার্শ-হারবার, 
স্টালিনের refa, ছবি বিশ্বাসের অভিনয়, দি-কে-নাইডুর capal— 
হুনিয়ার সবকিছু নিয়েই অতি বিজ্ঞজনের মত আমাদের অভিমত FI । 
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Sah মাম! কিন্ত নিঃশব্দে তামাক খেতে খেতে আমাদের আলোচন! শুনতেন, 
কোন মন্তব্য করতেন না। 

একট! বিষয়ে কিন্ত মামার প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল । কোনদিন যদি আমাদের 
HÁ বা প্রাচীন কালের কথ! উঠত তখন মামা নিজে থেকেই তাতে অংশ 
নিতেন । উপনিষদ, গীত! থেকে ত বটেই, মেদূত, মৃচ্ছকটিক প্রভূতি কাব্য 
থেকে অনর্গল শ্লোক উল্লেখ করে আর নান! উদাহরণ দিয়ে এমন সুন্দর করে 
বোঝাতেন, আমরা অবাক হয়ে যেতাম । আমাদের অত সব কথ! জান! 
নেই, fao বুদ্ধিও ছিল না । কিন্ত Sta এমন চমৎকার বলার ও বোঝাবার 
ভঙ্গী ছিল যেটা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কদাচিৎ পেয়েছি l তার এরকম 
পড়াশুনে। আর পাণ্ডিত্য দেখে আমর! মুগ্ধ হয়ে যেতাম । পরে প্রায়ই তার 
কাছে নান! জিনিষ শুনতে চাইতাম । অবশ্য বেশীক্ষণ কথা বলতে তার SF 
সত । বুকে শ্বাসের টান উঠত | 

এর একটু ইতিহাস আছে | StA মামার ata শিবশংকর তর্কবেদাস্ত- 
তীর্থ ছিলেন এ অঞ্চলের প্রখ্যাত পণ্ডিত। তার টোলে এককালে বনু ছাত্র 
অধ্যয়ন করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । তারিণী মামাও ছোট CIAA প্রথমে 
Sta বাবার টোলেই পাঠ শুরু করেছিলেন এবং মেধাবী ছাত্র ছিলেন । বাপের 
কাছে পড়তে গিয়েই তার সংস্কৃত আর দর্শন খুব ভাল লেগে গিয়েছিল | 

পরে দেব! গেল ইংরেজী না হলে ভবিস্যতে জীবিকার সংস্থান Gea হবে। 
টোলগুলোর অবস্থাও ক্রমে খারাপ হতে লাগল । শিবশংকর তখন ভবিষ্যৎ 
ভেবে ছেলেকে ইংরেজী Bea পাঠালেন ! তারিনী মামা বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই 
artes ও আই-এ পাশ করলেন । এই সময়ে তার বাবা-মা দু'জনেই অল্প 
কয়েকদিনের ব্যবধানে মারা যান । তারিপী মামার আর tetecn হল না। 
-কলকাতাতায় একট! স্থলে WH বেতনে শ্িক্ষকত। শুরু করলেন। NSF নয় 
বলে, তাকে উচু ক্লাসে পড়াতে দেওয়া হত নাঃ সার! জীবন তিনি নীচু ক্লাসেই 
শপড়িয়েছেন। 

তা হলেও উপনিষদ, sate, কাব্য, দর্শন--এ সবের প্রতি তার প্রবল 
আকর্ণ থেকেই গেয়েছিল। যখনই সময় পেতেন নানা পুঁথি সংগ্রহ করে, 
সংস্কৃত-কলেঞ্জের পণ্ডিতদের কাছে গিয়ে কিংবা লাইব্রেরীতে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে 
চর্চা করতেন | 

কখনও তারিণশী মামার বাড়ীতে গেলেই দেখতাম, মাম। নিবিষ্ট চিত্তে বই 
পড়ছেন । শোবার wa বিছানার চারিদিকে থাকে থাকে সাজানে। রয়েছে 
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নান! feta)! তার বেশীর ভাগই অতি yata ও জীর্ণ। cate 
কোনটাকে Si দিয়ে সম্ভর্পণে বেঁধে রাখা হয়েছে । মামীম! পরম wwe 
ঝেড়ে পুঁছে বইগুলো রেখে দিতেন | এসব পুঁথির কতক ছিল পিতার কাছ 
থেকে পাওয়া আর বাকীগুলে। মামা নিজেই ঘুরে ঘুরে পুরাণে! বইয়ের দোকান 
থেকে সংগ্রহ করেছেন | 

অবসর নেওয়ার পর এই বই পড়া আর সন্ধ্যাবেলা আমাদের আড্ডায়’ 
হাজিরা দেওয়। ছাড়া আর কোন কাজ ছিল ai তারিণী মামার | 


দুই 


সেবারে খুব জাকিয়ে শীত পড়েছিল। আবার মাঘের প্রথমেই পর পর 
হুই দিন কয়েক পশলা বৃষ্টি হল । কনকনে বাতাস জলে ভর1। বুকে সন্ধি 
বসে গিয়ে তারিণী মামার হাপানির টান খুব বেড়ে গেল । প্রায়ই তিনি 
আমাদের সন্ধ্যার আসরে আসতে পারতেন না। 

এর মধ্যে একদিন বিকেলে aye শরীর নিয়েই এলেন পুকুর পাড়ের 
আড্ডাতে । কিন্ত একটুক্ষণ পরেই তার তীব্র শ্বাকষ্ট শুরু ga! যক্ত্রণায় তিনি 
তিনি কাতরাতে লাগলেন | আমর! কোনই আরাম দিতে পারছি না। শেষ 
পর্যন্ত আমরা ক'জন মিলে তাকে পাজাকো লো করে তাকে তার বাড়ীতে fary 
গেলাম । বুকে মালিশ, গরম চা, farsa নীচে হোমিও বড়ি, আরও নানা 
প্রক্রিয়ার পর মামা কিছু সুস্থ হলেন । তারপর মামাকে রেখে আমর পুকুর" 
পাড়ে ফিরে এলাম | 

আসলে মামা অস্থখের কোন চিকিৎসা করান নি। করাতে পারেননি F 
wifacaa ভিতর দিয়ে দিন কাটছিল । পৈতৃক কয়েক বিষ! ব্রহ্মোত্তর জমি 1 
ভাগচাষীরা ত! থেকে a ধান দিত তাতে স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের ভাতের অভাব 
হত ন1। ওদের ছেলে মেয়ে ছিলনা । অবসর নেওয়ার পর সামান্য ২৫।৩০ 
টাক! পেন্সন পেতেন, ভাতে আগে চলে ষেত। কিন্তু তখন যুদ্ধের বাজারে 
জিনিযপত্রের দাম এত বেড়েছে, প্রয়োজনের দুধটুকু জোটানই মুস্কিল। AAT 
fofeca করার সঙ্গতি কোথায় ? মাম! অবিশ্যি এসব কথ! কখনও বলতেন না 
অথবা কারও কাছে কখনও কোন সাহায্যের GF হাত পাতেন fa | 

বেরিয়ে এসে মামার অন্ত কি কর! যার তাই নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে 
আলোচন! করলাম । ঠিক হুল, আমর! সবাই মিলে কিছু টাক! তুলব ত! 
দিয়ে মামার শকট! চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হুবে। পরদিন সকালে আমর? 


& 


Er 


থ্রি aT 
চা 
উর 
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ক'জন মামার ওখানে গিয়ে দেখি তিনি ze হয়েছেন। হাপানির রকষই ওই, 
যখন শ্বাসের টান উঠবে তখন কালবৈশাখীয় মত হঠাৎ উদ্দাম আক্রমণ হবে, 
তারপর শান্ত হলে অস্থখের আর বড় চিহ্ন থাকে F] | 

সলজ্জ হেসে মাম! বললেন ; তোদের বড় কই দিয়েছি, Alp G1 তোর! 
ছিলি বলেই aw পেলাম | 

--০স সব কথা থাক। এখন আপনাকে ভাক্তার দেখিয়ে কিছুদিন 
GJATE CATS হবে। 

বারে, দূর! দূর {| এর আবার চিকিৎসা কি? এ রোগ সারে নাকি? 
যে দিন শেষ হব, তোর! ত ALAGA, তোদের কাধে চড়েই মহাবাআ1 করব----। 

__না, মাম।, আমরা সে সব শুনছি না। আজকাল কলকাতায় চিকিৎসার 
ata ক্লিনিক হয়েছে । সেখানে বড় বড় ভাক্তারের রোগীদের দেখেন এবং 
ব্যবস্থা দেন । খুব কম খরচেই oy I 

_স্ভাখ, ওসব পাগলামি করিস না। দেখছিদ ত আজই প্রায় সম্পূর্ণ 
ভাল হয়ে গেছি:----- 

__মামা, শুন্ন। ডঃ: লাহিড়ী খুব বড় wets: তিনি শনিবারে 
faataa ক্লিনিকে আসেন । atacs শনিবারে আপনি গিয়ে নাম লিখিসে 
ওকে দেখিয়ে আসবেন। এই তিন চার দিনে আপনি আরও সুস্থ হবেন | 
খৃ! ওষুধ লিখে দেবে সেট! অবশ্যি কিনে নিয়ে আসবেন । আমর! পচিশটি 
টাকা রেখে যাচ্ছি ----- 

_ আরে, কি করিস! কি মুস্কিল, এসব করে’ কি হবে? টাকা! পয়সা 
কেন মিছিমিছি দিচ্ছিল ! আচ্ছ! মুস্কিল হুল ত:----- 

আমর! সবাই বললুষ, না, তা হবে না। শনিবারে অবশ্যই আপনাকে 
‘যেতে হবে। 

জোর করেই টাকাট। ওঁর বালিশের তলায় রেখে বার বার NITAN করে 
আমর! চলে এলাম | মামীমাকে বললাম, শরীর ঠিক থাকলে মামাকে যেন 


শনিবার সকালে অবশ্য কলকাত! পাঠিয়ে দেন। 


শনিবার বিকেলে আড্ডায় যেতেই বীরেন জানাল, সেদিন সকাল নস্টার 


লোকালে মাম! ওর সঙ্গে একই গাড়ীতে হাওড় গিয়েছেন আর বীরেন তাকে 
শিয়ালদা”র ট্রামে তুলে দ্িয়েছে। এ কথ! শুনে সবাই খুশী cata | 


বিমান বললে, চল ন! মামার ওখান থেকে ঘুরে আমি । কি ব্যবস্থা! হজ 


aca আলি । আরও পয়সা লাগবে কি না জানা যাবে। 


4o আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্যা * ata-ata 


আমরা চার পাঁচ জন গেলাম মামার বাড়ীর দিকে । বাশের আগলটা, 
খুলে উঠোনে ঢুকতেই মামীমার গলা শুনতে পেলাম | 

— erti, বইটা! রাখো না এখন, পরে পড়ো | চা আর গরম মুড়ি এনেছি,. 
সেই কোন্‌ সকালে একটু ভাতে-ভাত খেয়েছে] | 

ঘরে ঢুকতে দেখি মাম! Sta চৌকিতে বসে আছেন। হাতে একটা 
পুরাণে! বেশ যোটা বই। সামনে এক গ্লাস চা আর এক বাটি সুড়ি। 
আমাদের ঢুকতে দেখে মামীমা CIITA গেলেন | 

তারিনী মামা আমাদের দেখে খুব উচ্ছৃসিত হয়ে বলে উঠলেন । -_-এই 
তোরা এসেছিস্‌, sta কি একট! ভাল বই এনেছি, কতদিন থেকে খু'জছিলাম”. 
আজ বইটা পেয়ে গেলাম-*" 

বাধা দিয়ে fanaa জিজ্ঞেস করল, মামা, ডাক্তার দেখল ? কি ওষুধের 
ব্যবস্থা করেছে, আগে সেট! বলুন | 

মাম! হঠাৎ যেন চুপসে গেলেন | খুব অপ্রস্তত্ত হয়ে NTE আস্তে বললেন. 
ভাক্তার আর দেখান হুল না CA | 

আরও কিছু বলতে fara যেন থেমে গেলেন | বীরেন বললেন, সে কি 
আপনাকে ট্রামে তুলে দিলাম যে। ডাক্তারকে পেলেন a ? 

- গিয়েছিলাম সেখানে । ওরা বললেন, ডাক্তার লাহিড়ীর আসতে 
তখনও HIS দেরী হবে। ভাবলুম এতক্ষণ বসে কি হবে। একটু এদ্দিক- 
ওদিক ঘুরে আসি । মীর্জাপুর দিয়ে হেঁটে আসছিলাম, হঠাৎ মকবুল তার 
দোকান থেকে ভাকল। মকবুলের পূরাণে। বইয়ের দোকান । অনেকদিন 
থেকে ওর সঙ্গে চেনা-শোনা” খুব খাতির করে । দোকানে ঢুকে বই দেখতে 
দেখতে হঠাৎ এই বইটা পেয়ে গেলাম । শংকরাচার্ষের উপর লেখা, একটা 
ASS বই I 

বইটাকে পরম ACY আমাদের সামনে ধরলেন | 

মামা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাদের সবার মুখের দিকে তাকালেন | 
আর কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন ন1। 

তারপর ? 

_খএই বইটার কথা অনেক জায়গায় পড়েছি। আগে কত খুজেচি,, 
সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতেও পাই নি; অমূল্য বই ! 

কিছুক্ষণ থেমে আবার মামা বসতে লাগলেন £ ভাবলম এই বইয়ের দাষ 
ত অনেক হুবে--এই দোকানে এসে বসে বলে বইট1 পড়ব। তবু মকবুলকে” 
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৭১ 
বইটির দাম জিজ্ঞেস করলাম । মকবুল বত্রিশ টাকা চাইলে। বললাম, 
মকবুল অত দাম তো দিতে পারব না। মাঝে মাঝে তোমার এখানে এসে 
বইটি পড়ে যাব। আরও বলতে মকবুল বাইশ টাকায় বইটি দিয়ে দিল। এই 
দুপ্রাপ্য বই বাইশ টাকায়! মকবুল সত্যিই ভাল লোক। তোরা বুঝেছিস্‌, 
কি ভাল একট! জিনিস হল? টাকাট। খরচ হয়ে গেল । তাই আর ডাক্তারের 
কাছে tari হুল ন! । আমার হাপানি ত চিরসঙ্গী, এক রকম করে চলে ষাবে--- 

আমর! নির্বাক, বিস্ময়ে faqs মামা বইটি হাতে করে বসে রইলেন । 
মনে মনে আমাদের অবশ্ঠ খুব রাগ হচ্ছিল। 

এমন সময়ে Ata দোরের কাছে এসে tetra, বললেন, বাবা, 
তো মর! ত ওর ভালোর জন্তটেই বলেছিলে, এতগুলে! টাক! তোমর! যে WCF 
দিলে সেটাই হল ন!। ওর হয়ে আমিই মাপ চাইছি। দেখছ ত কি অবুঝ 
মান্য, বই বই করে পাগল । আমি বেশী কিছু বলতে পারি না। জীবনে 
ওর কোন সাধ পূর্ণ হয় নি, তাই বাধা দিতে মন চায় না। তোমর আমাদের 
ক্ষমা কোরে!। 

মামীমার চোখ ছুটে। ছলছল | পরনে ঘরোয়া! আটপৌরে লাল পাড় শাড়ী, 
কপালে বড় সিন্দুরের ফোটা। দরিদ্র স্বামীর সর্বংসহা প্রৌঢা করুণাময়ী গৃহিণী | 

আমি এগিয়ে গিয়ে ates আস্তে বললাম ; মামী ম! আমরা কিচ্ছু মনে 
করি fai মামাকে © atil আসছে শনিবার আমাদের ছুটি । সেদিন 
আমর] এসে এবার মামাকে সঙ্গে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব | 


=% + w Me 

তারপর কত বছর কেটে গেছে। ওর কিছুদিন পরেই আমি পশ্চিমে 
একট] চাকুরী পেয়ে চলে গিয়েছিলাম | সেখানেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকি 1 বছরে 
একবার দুবার বাড়ী আসা হয়। বেড়াতে বেড়াতে পুকুরের ধার দিয়ে গেলে 
CHE অতীতের কত কথ! মনে পড়ে ; বন্ধুদের কথা, SAN মামার sei | 
মামা ওপারে চলে গেছেন আজ অনেক বছর | তার পর ata সব ছেড়ে 
কাশীতে চলে গিয়েছিলেন । এখন বেঁচে আছেন কিন! জানি না। অদৃরেই 
তারিণী মামার ভাঙ্গা ভিটে দেখতে পাই । বনতুলসীর ঝাড় আর আগাছার 
জঙ্গলে ভরে গেছে । এই পুরনো কুটিরেই একদিন আপনভোলা এক জ্ঞান- 
তাপস বুদ্ধ নিরালায় বসে নানা পুথি অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন। তার জ্বীবন- 
সজিনী তুলসীতলায় সান্ধাপ্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে স্বামীর কুশল কামন। 
করতেন। তারপর কতদিন কেটে গেল। মনটা অকারণেই উদাস হয়ে ওঠে } 





স্মতিচারণ £ জাল নোট চালাইতে শিয়া নাজেহাল 
| qasiegtaiza ভট্টাচার্য | 





এখন হুইতে প্রায় ৩ qn ( ৩৬ বৎসর) পূর্বের কখা। তখন আমি 
গৌহাটী কটন কঙেজের বাংল! বিভাগের প্রধান অধ্যাপক । প্রতি বৎসর 
অন্তত: একবার করিয়। কলিকাতায় আসিতাষ । ভারত তখন, ভারত ও 
পাকিস্তানে, দ্বিখণ্ডিত। পাকিস্তানের আবার ছুই ভাগ, পূর্ব পাকিস্তান ও 
পশ্চিম পাকিস্তান এবং আমার জন্মভূমি শ্রীছট্র তখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত | 
সে সময় গৌহাটী হইতে রেলে কলিকাতা আসিতে হুইলে ভারতের আলিপুত্ত- 
gata হইয়া গিতালদহ ষ্টেশন পর্ষস্ত আসা যাইত ৷ fastare mag 
পাকিস্তানী ষ্টেশন “মোছলহাট” | এই ষ্টেশনে মোখঘলহাট হইতে দর্শনা পর্যন্ত 
পাকিস্তানী অংশের টিকেট ক্রয় করিতে হইত । দর্শনা সংলগ্ন ভারতীয় ষ্টেশন 
ataga, রাপাঘাট হুইয়া শিয়ালদহে পৌছাইতে হইত । গৌহাটী হইতে সোজা; 
কলিকাতভার টিকেট তখন ক্রয় কর! যাইত না। গোঁছাটী হইতে কলিকাতা 
টিকেট, পাকিস্তান অংশ বাদ দিয়, ভারতীয় মুদ্রায়, এবং পাকিস্তান অংশের 
টিকেট পাকিস্কানী qata wa করিতে হুইত। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত 
ষ্টেশনে মুদ্রা বিনিময়ে নিযুক্ত কয়েকজন দালালের নিকট হুইতে পাকিস্তানী 
সুজ সংগ্রহ করিতে হইত । ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে পাকিস্তানী মুদ্রা সংগ্রহ 
করিয়া! পাকিস্তানী অংশের টিকেট ক্রয় করিয়! গাড়ীতে উঠিলে অনেক সময় 
বসিবার ভাল জাগা পাওয়া যাইত ন1। ইতোমধ্যে পাকিস্তান অংশের যাত্রী 
ও ভারতীয় যাত্রীয়া টিকেট ক্রয় করিয়! গাড়ীতে ভাল জায়গা দখল করিয়া 
বসিয়াছেন লক্ষ্য করিভাম। এ জ্ঞাতীয় অভিজ্ঞতা আমার একাধিকবার 
হইয়াছিল। তাই এইবার যখন কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজন হইল, তখন 
ভাবিলাম গৌহাটী হইতে যদি পাকিস্তানী মুদ্রা জোগাড় করিতে পারি তাহা 
হুইলে ষ্টেশনে নামিয়া, কালবিলম্ব না করিয়! পাকিস্তানী অহেশর টিকেট ক্রস 
sfa গাড়ীতে Sia ভালভাবে পাকিস্তানের মোঘলহাট হইতে দর্শন! 
আনিতে পালিব । দর্শনা সংলগ্ন ভারতীয় ষ্টেশন বানপুর হইতে শিয়ালদহে 
পৌছিব। হে দিবস গৌহাটী হইতে কলিকাতা রওয়ানা হইব তাহার পূর্ব 
দিবসে আমি যখন গোৌহাটীরফ্যান্সী atata হইয়া] যাইতেছি তখন লক্ষ্য করিলাষ 
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আমার গৌছাটীর নিকট-প্রতিবেশী Age core seria, (তাহার পুত্র শ্রীমান 
বলাই ও শচীন হোড় কটন কলেজে আমার ছাত্র) বাযসবাহাছর শালিগ্রাম 
চুনীলালের গদিতে afan আছেন । ইনি উক্ত দোকানের কর্মচারী । আমি 
‘ছোড়’ মহাশক্মকে দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিলাম, তাহাদের নিকট কোন পাকিস্তানী 
নোট” আছে কিনাঃ তিনি সঙ্গে সক্ষে বলিলেন “নাই” । এমন সময় 
তাহার HCV বস! এক মারওযাড়ী ভদ্রলোক বলিলেন ঘষে তাহার নিকট মাত্র 
একখানি দশ টাকার পাকিস্তানী নোট আছে। তিনি এ নোটখানি ভারতীয় 
মুদ্রায় বিনিময় করিতে রাজী etfal আমি তাহ! বিনিময় করিয়। লই | 
ভারতীস্ব সম পরিমাণ মুদ্রায় এ নোটখানি সংগ্রহ করিয়া আমি খুশীই হুইয়া- 
ছিলাম । তখন ভারতীয় দশ টাকার বিনিময়ে পাকিস্তানী দশ টাকা পাওয়।1 
যাইত না, কম পাওয়া যাইত | 

পরদিন পাকিস্তানী মোঘলহাট ষ্টেশনে tfan আমি সোজা টিকেট 
কাউণ্টারে fan হাজির হইলাম । আমার সঙ্গে আমার স্থটকেস ও etot 
feai টিকেট ক্রেতাদের সারিতে আমিও দীড়াইয়। গেলাম | আমার 
পূর্ববর্তী ক্রেতা যখন টিকেট ক্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন, আমি তখন টিকেট 
সাষ্টারের সন্মুখীন; এবং মোঘলহাট হইতে Hats একখানি টিকেট চাই afaa 
এ “নোট'খানি তাহাকে দিলাম । তিনি 'নোট'খানি হাতে azal এপিঠ 
পিঠ তীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া আমাকে বলিজেন-__-“আসাপনি ভিতরে আসুন ।” 
আমি টিকেট sca প্রবেশ করিলে গভীর কে তিনি বলিলেন-_ “ইহা তে! 
ela ate! আপনি কিসের ব্যবসা! করেন 1 আমি উত্তর দিলাম__“জাজ 
নোটের ব্যবসা তে! করিনা ।” “কি করেন 1? -"মাই্াত্ি করি ।” তখন 
টিকেট বরের সন্মুখস্থ জনগোষ্ীর মধ্যে মৃদু waa শুরু হইস্াছিল। পাকিস্তানে 
পাকিস্তানী জাল নোটের নাকি ছড়াছড়ি । এ দিনই নাকি কয়েক জনের 
- নিকট জাল নোট থাকায় তাহাদের হাতে হাতকড়া দিয়া স্বরে চালান দেওয! 
হইয়াছে । আমি জাল নোট চালাইতে গিয়া ধর! পড়িয়াছি। আমার অবস্থা 
কি হুইবে তাহা! ভাবিয়া আমি তখন বিভ্রান্ত হইলাম । পর্বত দিবসের 
পাকিস্তানী প্রভাতী কাগজে ‘কটন কলেজের বাংলার প্রধান অধ্যাপক জাল নোট 
চালাইতে গিয়া «ai পড়িয়াছেন এবং হাজতে বাস করিতেছেন’, এই সংবাদ 
নির্ঘাত ছাপা হইবে অনুমান করিয়া আমি ত বিহ্বল ও বাকৃশৃন্ত । আমার 
সহযাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি মাষ্টার মান্য, জাল নোট চালাইতে fam 
অহাবিপদে পড়িস্বাছি বলিয়! আমার প্রতি সহাশ্তৃতি প্রকাশ করিতেছিজেন | 
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কেহ পাকিস্তানে জাল নোট চালাইবার অপরাধে যে-শান্ডি তাহার TEETE 
বর্ণনা ফিতেছিলেন। অপমান, লজ্জা, ভয় ও দুশ্চিন্তায় আমার অস্তরাত্মা 
খাচাছাড়! হওয়ার জোগাড়! সেই শীতের দিনে টিকেট ঘরে retzat 
থামিতেছি l এক সময় মনে হুইল আমার ACH নগদ ষা ভারতীয় qa) আছে 
তাহ! এবং আমার ঝর্ণা কলমটি “হ্থটকেসে” রাখিয়া দেওয়া শ্রেয় । ইহা 
হারাইলে আমি অবলম্বনহীন হইব | এই ভাবিয়! এ টিকেট ঘরের ce বড় 
টেবিল, যাহার তিন পাশে কয়েকজন রেলওয়ে কর্মচারী চেয়ারে উপবিষ্ট আমি 
সেই টেবিলের এক প্রান্তে আমার সুটকেসটি তুলিয়া steta ডালা খুলিয়া 
যখন আমার সঙ্গের ভারতীয় মুদ্রা ও ঝর্ণা কলমটি রাখিতে ষাইতেছি সেই সময় 
সহ্থটেকেসে আমার জামা, কাপড়, গামছা, সাহিত্য শরিযৎ পত্রিকার একটি 
ংখ্যা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় হইতে প্রেরিত আমার নাম ও ঠিকানালেখা 
একখানি পত্রের প্রতি পার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । স্থটকেশের 
ভালাখোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার পার্থে দণ্ডায়মান ছুই ব্যক্তি “বাঙলার বৈষ্ণব 
ভাবাপন্ন মুসলমান কবি” এবং “কেতকাদাস ক্ষোনন্দের মনসামজলেশ্র কপি 
ছুই খানি তুলিয়! লউয়াছিলেন। আমার “atapata বৈষ্ণব ভাবাপর মুসলমান: 
কবি” গ্রস্থধানি ভারত রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলান। আবুল কালাম আজাদ 
সাহেবের নামে উৎসগ্গারুত। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিক! স্বরূপ “নিবেদন” 
ংশে হুমায়ুন কবির সাহেবের উল্লেখ ছিল। fafa এই বইখানি আমার 
স্থবটকেস হইতে বিনা অহ্ৃমতিতে তুলিয়! লইয়াছিলেন, তিনি ইহার প্রথম ২/১ 
পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া টিকেট মাষ্টারকে তাহা দেখাইতেছেন তাহ! লক্ষা কিয়? 
ছিলাম | বইকক্ুখানি এবং পত্রিকাখানির উপর একই নাম মুদ্রিত দেখিয়! 
অধিকন্ত কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত যে পত্র তাহার উপরেও লেই একই 
নাম লক্ষ্য করিয়া টিকেট মাষ্টার আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাস! করিলেন“ সুটকেসের 
বইগুলি কার?” আমি সবিনয়ে ক্ষীণকণ্ডে বলিলাম “আমার ৷” আবার 
প্রশ্ন__ “আপনি এইমাত্র বললেন আপনি মাষ্টারি করেন; এই বই আপনার 
হলে তো আপনি কটন কলেক্ছের বাংলার প্রধান অধ্যাপক; প্রফেসার 7” 
এইবার স্নানকণ্ডে বলিলাম-__-“মাষ্টারি আর প্রফেসারী ব্যবসা তে! সমজাতীয় ।” 
আবার প্রশ্ন__“কিভাবে এই ‘ata নোট’ সংগ্রহ করেছেন ?” আমি বলিলাম 
—“catetht ছত্রীবাড়ী অঞ্চলে আমার নিকট-প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত core মহাশয়ের 
তুই পুত্ৰ কটন কলেজে আমার ছাত্র । cote মহাশয় রাষবাহাছুর শালি গ্রাম 
চুনীলালের দোকানের কর্মচারী assar গৌহাটার ‘ফাব্দী বাজার’ দিয়? 
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যাওয়ার সময় মনে হইয়াছিল, পাকিস্তানী নোট জোগাড় করিতে পারিলে 
যোঘ্বলহাটে নামিয়া সঙ্গে সঙ্গে টিকেট ক্রয় করিয়া পাকিস্তানী গাঁড়তে ভঠিতে 
পারিলে বসিবার ভাল atam পাইব | এইরূপ ভাবিয়া গৌছাটার শালিগ্রাম 
চুনীলালের দোকানে এক মারওয়াড়ী ভক্রলোকের নিকট হইতে এই নোটখানি 
সংগ্রহ করি। সেই সময় এ ঘরে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিলেন “শালিগ্রাম 
চুনীলালের তো গৌহাটা ফাব্দী বাজারে বড় গদি ; ইহার! আসাম অয়েল 
কোম্পানীর ভিস্রিবিউটার 1” আমার ‘ata নোট’ সংগ্রহ স্থান যে সত্য, ইহা 
এ ঘরে অবস্থিত এক অপরিচিত ব্যক্তির দ্বার! দ্বার! সমধিত হওয়ায়, এত তঃখের 
মধ্যেও মনে খানিকট। aga লাভ করিলাম | 
এইবার সেই টিকেট মাষ্টার তাহার এক অধীনস্থ কর্মচারীকে নির্দেশ 
facana—“atacs anata কশি দাও ।”। আমার পার্খে চেয়ারে উপবিষ্ট এক 
ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে Sia আমাকে বসিবার জন্য Stota চেয়ার” 
খানি artes দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম। আমি তখন 
অবসন্ন ; মানসিক দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও অপমানের গ্লানিতে মৃতকল্প | 
“এদিকে এ ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইতে 
চলিয়াছে । আমাকে fafaa এ টিকেট ঘরে কয়েকজন রেল কর্মচারী, এবং এ 
গৃহের চতুঃস্পার্থে এক জনতা. আমাকে হাতে হাতকড়। দিয়! সদরে STATAN 
দৃশ্ঠ দেখার oe উদ্গ্রীব হইয়া! প্রতীক্ষা করিতেছে, মনে হইতেছিল ৷ গাড়ীর 
ঘাত্রীদের মধ্যেও কেছ কেহ জাল নোটের কারবারীী এক মা্টারের ay গাড়ী 
ছাড়ার wel) বিলম্ব হইতেছে মনে করিয়া! তাহাদের অস্বস্তি প্রকাশ 
করিতেছিলেন | 
এইবার টিকেটম্রাষ্টার খানিকটা asqa ও সৌজন্কের সঙ্গে আমাকে 
বজিলেন--*আপনি ata নোটের ব্যবসা করেন না, এ সম্পর্কে আমরা 
নি:সন্দেহে | এই জাল নোট আপনার সঙ্গে থাকা উচিত নয় । ভবিষ্যতে 
আপনার ক্ষতি হতে পারে ।” এই afam এই নোটখানি ছুই হাতে saor 
কুটি কুটি করিয়! ffyn ফেলিলেন। পরে বলিলেন-_- “আপনার সঙ্গে 
ভারতীয় মুদ্রা আছে তে? তাই fa আমি ১* টাকার একখানি 
ভারতীয় নোট তাহার হাতে তুলিয়া feats! তিনি হিসাব করিয়া 
পাঁকিজ্ঞানী মুদ্রায় ফেরৎ দিলেন এবং তাহার অধীনস্থ কর্মচারীকে আমার 
gersang আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন । এবার স্থটকেশ' 
আমাকে বহন করিতে দেওয়া হইল না। কর্মচারী আমার görs সহ 
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আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় তুলিয়া দিলেন । আমি গাড়ীতে 
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার পূর্ব পরিচিত সহযাত্রী যাহার? 
“গাড়ীতে এ কামরায় ছিলেন, তাহার! আমার কাছে আসিয়! আমি কি ভাবে 
AF পাইলাম তাহা জানার aw প্রশ্ববাণে আমাকে fae করিতে লাপিলেন। 
আমি নাকি এক অসম্ভব ste ঘটাইস্সাছি। পাকিস্তানে জাল নোট সহ 
Metal FS হয়, তাহাদের অপমান, লাঞ্ছনা ও শান্তির যে মর্মস্তদ ঘটন। আমার 
সহযাত্রী পল্লবিত করিয়! বর্ণনা করিতে লাগিলেন তাহা আমাকে fama 
করিয়! তুলিল | 
অনেকক্ষণ আমি আমার সহযাত্রীদের সহিত স্বাভাবিকভাবে কথ! বলিতে 
পারি নাই । আমার অপমান, লাঞ্চনা, সর্বোপরি পাকিস্তানের প্রভাতী 
পত্রিকায় ‘জাল নোট’ চালাইতে faai এক অধ্যাপকের হাত হাত-কড়! AS 
সদরে চালানের এক চমৎকার সংবাদ পরিবেশনার দৃশ্য আমার মানস CATA 
অবলোকন করিয়া আমি apes ছিলাম । মানসিক ঘোর তখনও কাটাইয়। 
উঠিতে পারি নাই । গৌহাটী হইতে কলিকাতা আসার সময় সংক্ষেপ করার 
‘Scars পাকিস্তান হুইয়া আসা- সেই বারই শেষ আসা। আর কখনও 
পাকিস্তান eta কলিকাতায় আসিতে সাহস পাই নাই | 





‘আম-কথিত’ 
faasa লাহিড়ী 


শ্রশ্বরামকৃষ্ণ কথামৃত সংকলন করেছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত মহেন্দ্রনাথ 
Oi পাচ ভাগ কথাম্বতের১ প্রত্যেকটিতেই ঠাকুরের, মা'র এবং শ্বামীজীর 
ছাড়াও শ্রীম'রও একটি করে একই ছবি আছে। & ছবির নিচে নাম লেখা 
আছে ‘শ্রমহেন্দনাথ গুপ্ত, | তার নিচে বন্ধনীমধ্যে ‘(Sa)’ । অর্থাৎ মহেজ্- 
নাথ গুগুই যে ‘এম’ ছবির ইশার! তা-ই | 
প্রথম ভাগ কথাম্বতের পরিশিষ্ট লেখাটি দশ পৃষ্ঠার, ‘এম (মহেন্দ্রনাথ es)’ 
Reqs এগ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী”। প্রকাশক (Ba, কে, গুপ্ত ?) এই 
১- আমার সংগৃহীত পাচ ভাগ কথাস্বত বাংলা ১৩৮৬ সালের দাশ, 
CIT, চতুর্দশ, অথব! কোনোটি ‘যষ্ঠদশ’ yay acts | 
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লেখার লেখক । ১৯০২ সালে স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দ উদ্বোধন প্রেস, 
থেকে কথাম্বতের প্রথম ভাগ প্রথম প্রকাশ করেছিলেন বলে বর্তমান প্রকাশক 
শ্রী এ. কে. গুপ্ত উল্লেখ করেছেন । গ্রন্থকার’ বলতে সচরাচর আমর! কোনে! 
সংলাপের, কথার, আলোচনার প্রতিবেদক অথবা সংকলককে বুঝি ai! 
‘গ্রন্থকার’ অর্থ, আমাদের কাছে, গ্রন্থের লেখক । By নিজেকে কোথাও 
HSA বলেন নি। ১৮০৪: খ্রীষ্টাব্দে মহেজ্দ্রনাথ ‘Gospel of Sri Rama- 
krishna’ (According to M., a son of the Lord and disciple} 
প্রকাশ করেছিলেন । কাকুড়পাছির যোগোঘ্যান থেকে প্রকাশিত Sya TS 
€ অগ্রহায়ণ ১৩০৪ ) রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন-__শ্রচ্ধাম্পদ মহেন্নাথ we------ 
প্রভুর উক্তিগুলি মহুয্যশক্তি সঙ্গত চেষ্টায় সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত পুন্ডিকা- 
কারে afas করিয়! বিতরণ করিতেছেন: ------ ৮ লক্ষ্য করার বিষয়, ইংরিজী 
গস্পেল্-এ A-a ‘According to M’, এবং ভার বেশি aai স্বামী 
নিত্যাত্মানন্দের ‘শরম দর্শন’ পড়লে জানা যাবে, তার কাছে-আস! ভক্ত অতিথিদের 
তিনি আমৃত্যু এই কথান্বত শুনিয়ে গেছেন। তার Sfe—.----- I live 
by the side of an ocean, and I keep with me a few pitchers of 
sea water. When a visitor comes, I entertain him with that. 
What else can I speak of but His words 2১ 

আত্মত। বিলোপ করাই acomatcda জীবনসাধনা । পাচভাগ PATS. 
তার দৃষ্টান্ত । নিজেকে সম্পূর্ণ নেপথ্যে রেখে এ বইতে শ্রীরামরুঞ্ষকে পরিপূর্ণ- 
act প্রকাশ করেছিলেন তিনি | atat বিবেকানন্দ ‘Gospel’ পড়ে এম-কে 
লিখেছিলেন ( ১৮৪৭ )—*Socratic dialogues are Plato all over. 
You are entirery hidden.’ কেশব eq লিখেছিলেন-_ “সাহিত্যযশের, 
লোভ yan শ্রশ্ররামকষ্ণকথাম্বতের সার্থকতা | রাতের ফুলের মত নিজেকে 
লুকিয়ে রেখে বাস বিলানোই এই ধর্মগ্রস্থের প্রগাঢ় caret’ কথামৃতে 
মণি, মোহছিনীখোহন, একটি ভক্ত, মাষ্টার, ইংলিশগ্যান ইত্যাদি ষেমন সেই 
আবরণ, Aye তেমনি তার আর একটি আবরণ । বজা ভালো, বরণ ও 
আবরণ একসঙ্গে ভুই-ই | BRatage কথাম্বৃত-র আব্যাপত্রে ‘Ay-sfas’- 
এই fad ভাষা প্রয়োগ তারই উজ্জ্বল fox | 

লেখকের ছদ্মনাম বেমন ( ম্যাকৃসিম্‌ গকি অথবা ভাহুসিংহ ঠাকুর ), 
তেমনি ataa আছুক্ষর ব্যবহারও (G. B.S. বা e. না. বি. ) তাদের 
আত্মগোপনের একটা স্বীকৃত রীতি । বিশী মশাইকে অনেক Hay প্র. না. বি. 
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না লিখে শুধু ‘প্র’ লিখতে দেখেছি l মহেন্দ্ৰনাথ ea ঘি শুধু ছন্দের প্রয়োজনে 
mfg হতেন, কিছু বলার ছিল না। বলা বাহুল্য, আসলে তা হয়নি | 


শ্রতীরামকুষ্চ কথামুত-_ভক্তি অংশ বাদ দিয়ে এর মোদ্দা ব্যাপার-__ 
আনামকষেেরে কথ1। এ টাইটেলের নিচে লেখা আছে, শ্রম-কখিত ৷ শ্রীম যদি 
এই পাঁচভাগ বইএব লেখক হতেন, তাহলে Yarn ধরণ অনুসারে অবশ্যই 
লিখতেন --শ্রমহেঙ্গনাথ ea লিখিত, অথবা রচিত, অথবা প্রণীত ইত্যাদি 
খা-হোক একট। কিছু? তিনি তা লেখেন fai জীবনী পড়ে জানা যায়, 
আত্মপ্রচার বিমুখ ataa ছিলেন মহেন্রনাথ। আবার এ কথাও আমাদের 
জানা, যে, BHATT) লেখকর1 ছদ্মনামের্ সিড়ি বেয়ে কালে স্বনামে বিখ্যাত 
হয়ে থাকেন । আর, এই eraa পিছনে আত্মতাকে কৌশলে চালিত করাও 
পাধারণত তাদের ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টত1। মহেন্্রনাথ ea সেই প্রত্যাশার 
ITIN ছিলেন a1 | 

ata ‘sey, তার দ্বারাই “কথিত? হয় | এট! ব্যাকরণের নিয়ম | বাকৃশক্তি- 
সম্পন্ন একজনের কথ! অন্যজনে কয় না। বিশেষত শ্রীরাষকষ্ণের মতে! 
afaca-sfeca মাহযের কথ! | Aa-a দেহাস্তের পর প্রকাশিত (৮ ভাজ ১৩৩৯ 
লাল ) পঞ্চম ভাগ কথাম্বতের “পূজা ও নিবেদন” অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে 
লেখা আছে-_ 'প্রভৃ"*"শ্রশ্টকথাস্বত, পঞ্চম ভাগ, প্রকাশিত হইল ।---বোধ 
করি আপনার কার্ষের অনুকূলে আপনার অসৃতথয়ী বাণী wee প্রচারিত 
হইয্নাছে_ তাই আপনি এই কার্য এখানেই বন্ধ করিলেন l-e’ কথামৃতের প্রতি 
ভাগের আখ্যাপত্রে (নিচের দিকে ) শ্রীমস্ভাগবতের দশম we, একজ্রিশ 
অধ্যায়ের নবম শ্লোক “তব কথান্বতং তণ্ডজীবনং--.ত্রিদ্ব1া জন] 2, Ses 
are! এই উদ্ধংতি ব্যবহারেরও ওই একই অভিপ্রায় | '‘রামক্ুষ্ণের কথা”, 
sat. ‘রামকৃষ্ফকথিত’ লেখ হলে কোনো গোলমাল ছিল না। পরিবর্তে 
লেখ। আছে- শ্রীম-কথিত | প্রতিদিন-রাখ1 ডায়েরি ধারে কথাম্বতের রামকৃফ- 
ংলাপ বর্ষ তারিখ বার তিথি স্থান কাল পাত্র সমেত সাজানো | 


‘যম’ মহেন্নাথ নামের আন্তক্ষর | আত্মপ্রচারবিমুখ মহেজ্ছজনাথ একটি 
aa নিজেকে চিহ্িত করেছেন, গুরুদেব রামকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে ছু ইয়ে 
রেখেছেন ভাবতে কোনো খট.ক1 নেই | কিন্ত প্রশ্ন হল, “ম” এই আন্তক্ষরের 
আগে গৌরবস্ষচক “শ্রী” কেন? তাহলে বলতে হয়, ‘a’ যদি মহেন্দ্রনাথ হন, 
তবে তার আগে ‘Pa ব্যবহার নিজেকে গৌরবধুক্ত করার উদ্দেশ্তেহ CAN I 





“ঞ্ৰয-কথিত’ * faasa লাহিড়ী = তিতি 


AA জীবনী পড়ে Bray যায়, মহেন্দনাথ এদিক থেকে বিপরীত রুচির ataa 
ছিলেন। 

শ্রী্ীরামকুঞ্কথাম্বত শবে ছুটি ‘A এবং শ্রীম শব্দে একটি ‘|’ 1 গুরু 
"এবং ভগবানের পৌরবখ্যাপন করতে catatafe দুটি শ্রী বাবহারের লেখ-রীতি 
আমাদের মধ্যে প্রচলিত । শ্রনামকঞ্চও মহেন্দ্রনাথের গুরু এবং ভগবান | 
“....M, a son of the Lord and disciple” । আবার সাবেক শহুবত. 
হিসেবে এ দেশে যে কোনে? ভদ্রজনের ATA নামের আগে একটি adta চল 
আছে, ক্রমে ত! সর্বভারতীয় সামাজিক সৌজন্তও হয়ে দাড়িয়েছে ইদানীং | 
Arata শ্রীগোর.বাঁচভ,, এমন কি শ্রীচুরুল হাসানও আমর! আজকাল লিখছি | 

দ্বিতীয় ভাগ কথাম্বতের ভ্বাবিংশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয় হল-_ 
safra মন্দিরে--পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘দেবী চৌধুরাণীপাঠ’। 
এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দেবী চৌধুরাণী”’ উপন্যাস প্রসঙ্গে 
আলোচন! করতে গিয়ে AIFP বলছেন__‘------আগে ata, তারপর রামের 
এশ্বর্য__জগং। তাই বাল্মীকি “মরা” মন্ত্র জপ করেছিলেন। “a” অর্থাৎ 


ঈশ্বর, তারপর “ay? অর্থাৎ জগৎ__তার aay | এর পর Baa মস্তব্য-বাক্যে 


A Afara সমাধ্যি-_‘ভক্তের। অবাক হইয়া ঠাকুরের কথাম্বতে পান 
করিতেছেন I 

কথাম্বতের এ ঘটনা-প্রসঙ্গে দেবী চৌধুরাণী উপস্কাসের পাঠক “মাস্টার” | 
“এ বইতে ‘একটি ভক্ত’ মনেন্দ্রনাথের অন্য ছদ্মনাম । অবাক ভক্তদের কথামত 
পানের বিবরণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ । আমর! দেখছি__‘একটি oe’ অবাক 
বিস্ময়ে ঠাকুরের আশ্চর্য ব্যাখ্যার কথামৃত পান করছেন। ‘a’ অর্থাৎ 
'ঈশ্বর__এই অভিনব ভাবনাটি পেয়ে গেলেন তিনি গুরুর সুখে ।২ আবার 
এই ‘ম’ লৌকিকভাবে তার faces সাহিত্যিক ছদ্মবেশেরও উপায় স্বরূপ | 
এক ঢিলে ছুই পাখি মারার gata মিলল “ম'তে । মহেন্দনাথের ঈশ্বর 
শ্রীরামকষ্চ তাই সংক্ষেপে ‘শরম’ । এবং গৌরবের যোগে শ্রীঈশ্বর কথিত 
€শ্রীম-কধিত ) কথাম্বতই শ্রশ্ররামকৃষ্ণ কথাম্বত। 

‘sla’ যেহেতু মহেন্দ্রনাথের হিমুখী উদ্দেশ্তের রূপ, তাই ‘a? অক্ষরের আগে 
একটি ‘এ’ যোগ করে নিজেকে ছদ্ম করার কৌশলে একদিকে যেমন তিনি 


'সামাঞ্জিক সৌজন্ের রীতি রক্ষা করলেন, অন্কর্দিকে তেমনি ‘ম’-বাচক ঈশ্বরকে 


€গীরবস্ৃষিতও কর! হল। কথাটা এই-_মহেন্দ্রনাথ AAP লেখেন fat 


‘লিখলে ডবল শ্রী-র হোঁচট লাগত পাঠকের । কেনন।, পাঠকের প্রচলিত 
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ধারণ!--“শম’ মানে ছদ্মবেশী মহেন্দ্ৰনাথ | ‘Shaq’ শব্দটি ব্যবহারে meticulous- 
মহেন্দ্রনাথের xy পরিমাণবোধ আমাদের বিস্মিত করে। 

ধীমান মহেজ্ছনাথ a অক্ষরের লিষ্ট প্রয়োগে তিনি একাধারে ইষ্ট-বরণ 
“এবং আত্ম-আবরণের উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। 

২. মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পৌত্র অধ্যাপক শ্রদদীপক গুপ্ত ( কথাস্বৃত-ভবন, 
১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬। ফোন £ ৩৫-১৭৫১ ) মশাই 
তার এই ভাবনাটি আমার সহুকম'! বন্ধু অধ্যাপক Qarsa দেবনাথকে 
বলেছিলেন । এ ভাবনার প্রভাব ও পর্যালোচনার প্রয়োজনেই faaale- 
প্রবন্ধাকারে নিবেদন করলাম | _-প্রবন্ধকান্ন ৮. 


স্বামী বিবেকানন্দ £ সময় ও ইতিহাস 
SACSIA চট্রোপাধ্যাক্স 
>e l 


ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব" 
দিয়েছেন রজোগুণের বিকাশের ওপর, এবং এই কারণেই তিনি awar? 
{বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে পরামর্শ দিয়েছেন । সত্যের ছুটি at 
আছে-_-একটি pa অপরিবর্তনীয়, আর একটি আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল t 
afaa যখন সমাজ-সংস্কারের্র কথ! বলি» প্রগতির কথা বলি, তখন সত্যের ' 
খই আপেক্ষিক পরিবর্তনশীল চেহারার কথাই আমাদের মনে থাকে 1°" 

এই প্রসঙ্গে স্বামীজি হিন্দু ধর্বগ্রস্থার্দির দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন ** s. 
শ্রুতি (বেদ-বেদাস্ত ) ata স্মতি ও পুরাণ । সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আনুষ্ঠানিক ধর্মের রূপ পাল্টে যায়, এক এক যুগে এক এক ধরণের নিয়ম 
প্রচলিত eal নতুন পরিবেশের সংঙ্গে সংগতি 'রেখে নতুন বিধান তৈরি 
হয়, নতুন বিধান তৈরি কর! প্রয়োজন হুয়। বেদাস্তে যা বল] হয়েছে, 
তা শাশ্বত সত্য, কিন্ত gfo সম্পর্কে সেকথা বল! ষাবেন।। যার! গৌড়, . 
সনাতন হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজ-সংস্কারের পথরোধ করতে চান, 
তারা সত্যের এই আপেক্ষিকত। বুঝতে পারেন aii তারা তুলে Wa 
যে সামাজিক রীতিনীতির সংস্কারের অর্থ ধর্মকে অস্বীকার কর! নয়।। 
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এক সময়ে এই ভারতেই গরুর মাংস না খেলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকত 
না। বেদে আছে, বাড়িতে mara, রাজা বা কোন বিশিষ্ট অতিথি 
ACH সবচেয়ে ভাল ষাড়টিকে কাট! হত। পরে চাববাষের প্রচলন হলে 
CAIS] Natya বলে মনে হল, কারণ গরু কৃষি কাঙ্জের পক্ষে অত্যাবশ্যক | 
পগোহত্য। fafas হল । মাগে cana রীতিনীতি প্রচলিত থাকে, সামাজিক 
পরিবর্তনের ফলে সেগুলি অস্তায়, বর্বরোচিত বলে মনে করা FAI সমাজের 
চেহার! পাল্টে গেলে রাঁতিনীতির, নিয়মের পরিবর্তন দরকার, ন! ছলে সমাজ 
বাচতে পারেন।।১০০ শ্বামীর্জি বলেছেন, কোন কোন ব্যক্তি সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক গণ্ডি ছাড়িয়ে উঠতে পারে, কিন্ত অধিকাংশ মান্য অর্থ নৈতিক 
গপ্ডির মধ্যে আবন্ধ, প্রত্যেক yiia যুদ্ধের পেছনে আছে অর্থ নৈতিক যুদ্ধ 1৯০৯ 
সামা্রিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান রীতিনীতিই 
পাল্টায় না, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণাও পাল্টে যায় | আমর। মানুষের, 
ভক্তের ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করি, কিন্তু ঈশ্বরের যে ক্রমবিকাশ হয় তা বুঝতে 
পারিনা কিন্ত ভক্তের; পূজকের যেমন পরিবর্তন হয়, ঈশ্বরেরও পরিবর্তন 
হয়।১৯০২ মানুষ নিজের স্বপ্ন, নিজের আদর্শ দিয়েই ঈশ্বরকে কল্পনা করে! 
আমর] বন্ধ জীব, কিন্তু মুক্তির পিয়াসী, আর ঈশ্বরের মধ্যে আমরা এই মুক্তির 
রূপ দেখতে চাই। অনেক ধর্মে পূর্বপুরুষের, প্রেতাত্মার পূজো! কর! হয়, এই 
প্রেতাত্মার! অনেকে সময়ে নৃশংস রক্তশোষক, ATG । এই আতীয় নিয়তম 
সুরের ধর্সেরও JA কথ! বন্ধনহীনতা, মুক্তি | waa দরজা বন্ধ, আমি বাইরে 
বেরতে পারছি ait কিন্তু আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরকে এই বন্ধ দর] আটকাতে 
পারেনা, কোন সীমার শাসনে তিনি safe হুন ন11৯০৩ প্রাচীন দেবতার? 
খুব শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু নৈতিক fee থেকে তাদের শ্রদ্ধা কর! যায় না। 
তাদের অনেক কাজ দেখে এখন আমর! ঘ্বপায় শিউরে উঠব, কিন্ত আজকের 
mafas] দিয়ে তাদের বিচার করলে চলবে না। আমাদের মনে রাখতে 
হবে আদিম মানুষের! এই দেবতাদের SA ও শ্রদ্ধা করত, এদের কোন কাজ 
তাদের চোখে বিসদৃশ ব! অসংগত মনে হত না। প্রাচীন ধৰ্মীয় বিশ্বাস ও 
চিস্তা আলোচন। করতে হলে আমাদের সেই যুগে ফিরে যেতে হবে, সেই 
যুগের ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে । প্রাচীন বিশ্বাস ধেমন আমাদের কাছে 
ছাস্যকর ব! ARIS মনে হয়, আমাদের Suafa চোখেও তেমনি 
আমাদের চিত্ত] ধর্মবিশ্বাস ও যীতিনীতি Ges বলে মনে হবে। যুগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সবকিছু বদলে যায় । ঈশ্বরের রূপও | কিন্ত তার মানে 
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এই নয় যে ঈশ্বর পত্িবর্তধান। তিনি of সত্য, অপরিবর্তনীয়। কিন্ত 
ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারপা যুগে যুগে পাল্টাচ্ছে, পরদার পর AAT সরে 
হাচ্ছে।১০৪ সত্যের এই GF বূশ-- শাশ্বত ও আপেক্ষিক আমাদের aca 
Itas হবে । আমাদের বুঝতে হবে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই। এই স্তরে পরিবর্তন শুধু অবশ্যন্ভাবী নয়, 
পরিবর্তন কাম্য | এই পরিপ্রেক্ষিতেই শ্বাধীজি পুথিবীতে-- বিশেষভাবে, 
ভারতে- সামাজিক বিপ্রবকে অভ্যর্থনা করেছেন। 

বিবেকানন্দ বলেছেন, তিনি সাধারণ অর্থে সমাজসংস্কারক নন। তার 
সাধন। আত্মত্যাগের সাধন! । আত্মজ্ঞান থেকেই অন্বরবোধ ও সমদশন 1১০৫ 
এই বৈদান্ভিক উপলৰ্ধিই তাকে পৌছে দিয়েছে সমস্যাদীৰ্ণ লৌকিক জীবনে | 
বনের carters তিনি ঘরে এনেছেন, এনেছেন fag মাছের কুটিরে 1১০৬ 
জ্ঞান এসে মিলেছে প্রেমে ও কর্মে । ন্বাষীজিত্র ইতিহাসচেতন। ও বৈপ্রবিক 
সমাজ্রবাদের মূল সতের সন্ধান পাওয়া যাবে বেদান্তদর্শনের এই নতুন ব্যাখ্যার | 
“শঙ্কর এ অন্ধৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে 
সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি ॥১০৭ তিনি 
বলেছেন, বেদীাস্তের্র ভিতের ওপর সমাজবিপ্রব ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে ।১০৮ শুধু তত্বক্থায় সমাজের পরিবর্তন আসবে না, সমাজবিপ্রবকে 
সার্থক করতে হলে দরিদ্র অবহেলিত মানুষের সঙ্গে একাত্মত] চাই | সমস্ত হৃদয় 
উজাড় করে যে প্রেম, শুধু সেই প্রেমই দেশকে সমাজকে জাগিয়ে তুলতে 
পারে 179°) মাদ্রাজে এক ভাষণে তিনি বলেছেন, শুধু বুদ্ধি বা যুক্তির পথে 
খুব বেশী দূরে এগোনে। যার না, তীব্র অঙ্রুভব চাই । “তুমি কি aged কর 
ছে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারক্রিই? তুমি কি অঙ্গুভব কর যে অজ্ঞতা সমস্ত 
দেশের ওপর BTCA মেঘের মতে! ছেয়ে এসেছে ? এই বোধ কি তোমাকে 
অস্থির করে তুলেছে? তোমার ga কেড়ে নিয়েছে? তোমার রক্তে, তোমার 
শিরায় আলোড়ন তুলেছে 7১১৪ এই আলোড়ন ছাড়া দেশকে জাগানে। যাবে 
al, সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা যাবে F | 

যে অন্কভবের কথ! বিবেকানন্দ বলেছেন, সেই তীব্র তিক্ত Bae প্রেমসিক্ত 
agaaa স্পর্শ আমর! পাই তার লেখায়, তার কণ্ঠে, বিশেষভাবে দুস্থ নিপীড়িত 
মানবের Fatal এই প্রেম বিবেকানন্দ-মানসের একটি প্রধান দিক। কিন্তু 
ইতিহাসের ধারাকে তিনি দেখেছেন নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, যদিও তার 
সমাজচেতন! তার প্রেমময়তারই প্রকাশ । ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণ 
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করতে গিয়ে wimfa বলেছেন, পৃথিবীর সব সমাজেই চার বর্ণের অধিপত্য 
cet যায় : ব্ৰাহ্মণ ( বা পুরোহিত শ্রেণী ), ক্ষত্রিয় ( বা! সৈনিক ), ( বৈশ্য ব! 
ব্যবসায়ী ), এবং ye ( বা! শ্রমিক )।১১১ প্রথমদিকে ছিল পুরোহিত শ্রেণার 
আধিপত্য । fasta পর্যায়ে পুরোহিত শ্রেণীকে পরাঞ্জিত ও পদানত করে 
ক্ষমতা দখল করল faa ga এক সার্বভৌম রাজার শাসন, অথবা ছোট 
এক গোষ্ঠীর শাসন । ক্ষতিয়দের পরে বৈশ্যশক্তিযর় agaa—a আধুনিক 
কালের বৈশিষ্ট্য ।৯১২ প্রথমে fasta, পরে শক্তির প্রাধান্য | তারপর টাকার 
etta | 


ব্রাহ্মণ বলিলেন, ‘fae সকল বলের বল, আমি সেই বিস্তা-উপজীবী, সমাজ 
আমার শাসনে চলিবে’-_দিনকতক তাহাই হুইল । ক্ষত্রিয় বলিলেন, “আমার 
agaa ন! থাকিলে বিভাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া! ate, আমিই 
cab- catar অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমন্তকে গ্রহণ করিল ॥ 
fasta উপালকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হুইলেন ! বৈশ্য বলিতেছেন, 
“উন্মাদ ! 'অখথণ্ডষণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং, তোমর! যাহাকে বল, তিনিই 
এই atad, অনস্ত শক্তিমান আমার হত্তে। দেখ, Feta কৃপায় আমিও 
সর্বশক্তিমান । ছে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, faatafa, ইহাই প্রসাদে 
আমি এখনই ক্রয় করিব । তে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য ইহার 
gata আমার অভিমত fafaa অন্ত প্রযুক্ত হইবে । যে অতিবিস্তুত, ayas 
কারখানালকল দেখিতেছ, ইহার] আমার মধুক্রষ। এ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকা- 
aN শৃত্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্ত, সে ag পান করিবে 
কে 1?_-আমি। যথাকালে আমি পশ্চাঙ্ছেশ হইতে সমস্ত মধু নিম্পীড়ন করিয়া 
লইতেছি” |১৯৩ 

প্রত্যেক বর্ণের শাসনেরই ভাল-মন্দ gies? আছে। পুরোহিতদের 
ক্ষমতার উৎস বুদ্ধি, তাই পুরোছিততন্ত্রে আমর! দেখি বিভ্যাচর্চার gfe | 
পুরোছিতন্প্রাধান্তে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের ওপর দেবত্বের প্রথম 
বিজয়, জড়ের ওপর চৈতন্কসের প্রথম অধিকার বিস্তার । পুরোহিত মানব- 
সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক : 'বন্ুকল্যাপের egatga Stota? 
তপোবলে, তাহারই faotfasts, তাহারই Bitar, তাহারই প্রাণসিকনে 
সমুদভ্ভূত।”১১৪ কিন্তু আলোর আর এক পিঠে অন্ধকার । এবং শুভ-অশুভের 
উৎস একই । পুরোছিত চিন্তাশীল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে অঙ্গের 
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সংস্থান করতে হয় না, ১১৫ ফলে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের বিচ্ছেদ p 
শক্তির আধার ও বিকাশ কেন্দ্র শুধু মন, ZA- মাঝামাঝি এক কুজ্মাটিকা- 
ময় প্রহেলিকাচ্ছক্্স জগৎ । পরিণামে অসরলতা, সংকীর্ণতা, SRPS, 
অসহিফ্ুতা, স্বার্থপরতা, কপটতা। পুরোহিতকে ভাই জ্ঞানের সর্বজনীন 
বিকাশের পথ রুদ্ধ, বিস্ভাচর্চা এক ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবন্ধ।১১৬ ক্রমে 
পুরোছিতদের ভাল গুশগুলো নই হয়ে ষায়। তপকস্য! সংযম ত্যাগ' 
সভ্যান্ুসন্ধ!নের বদলে প্রকট হয়ে ওঠে অক্সসংগ্রহের Gea প্রবৃত্তি, আধিপত্য 
বিস্তারের ag আকাঙ্ক্ষা ।১১৭ বিজ্ঞাহীন পুকুষকারহীন পূর্বপুরুষদের নামমাত্র 
ধারা পুরোহিতকুল পৈতৃক অধিকার সম্মান ও ক্ষত] বজার রাখার জন্তে যেন 
তেন প্রকারেণ চেষ্টা করে। ফলে সমাজের অন্ঞান্তদের সঙ্গে সংঘাত ও 
পরিণামে আধিপত্য লোপ ।৯১৮ অবস্থার চাপে অনেকে পূর্বপুরুষদের পেশা 
বদলায়, Stra পূর্বতন প্রতিষ্ঠা আর থাকে না।১১৯ পুরোহিত যেমন সমস্ত 
fae কেন্দ্রীদ্ভৃত করতে সচেষ্ট, ক্ষত্রিয় রাজা তেমনি সমস্ত পাথিব শক্তি নিজের 
আকম্মভাধীন রাখতে চান । সমাজের ৈশাবাবস্থায় এর উপকারিতাও কাছে + 
রাজ্যের পরিচালনক্ষমতা একজন T) কয়েকজনের হাতে থাকে, কিন্ত শিক্ষার 
আপেক্ষিক প্রসার হয় ।১২০ ক্ষত্তিয়শাসন পাধিব শক্তির বিকাশ, ভোগের 
ইচ্ছার পুষ্টি এবং ভোগসহায়ক fasta 2È ও উয্নতি। তাই এই পর্যায়ে 
আমর] দেখি স্ুস্মকলাবিভাদির চর্চা, নগর সভ্যতার অভ্যুদয় ; কুঁড়ে ঘরের 
ata নেয় সুরম্য অট্টালিকা, গ্রাম্য সংস্কৃতির atan নেয় স্কুষার শিল্প, মধুর 
সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য । প্রথম fers পুরোহিত শাসনের মতে! সৈনিক’ 
শাসনও লোকহিতকর, সামাজিক উন্নতির qaga; কিন্ত ক্রমেই তার নিষ্ঠুর 
CAER) চেছায়। প্রকট হয়ে পড়ে | 

ক্ষত্রিয় রাজার চরিত্রে পশুরাজ সিংহের দোষগুণ Gee দেখা বায় : প্রজারা 
পাঁজলিংহের ভোগের আকাজ্কষার বাধ! হয়ে দীড়ালেই তাদের সর্বনাশ, রাজার 
আদেশ বিন! প্রতিবান্ধের মেনে নিলেই তারা নিরাপদ । আদর্শ রাজ: 
প্রজাদের পিতামাতা, নিজের সম্ভানের মতে! তিনি প্রজাদের পালন করবেন I 
কিন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে রাজা তার কর্তব্য ভুলে যান, নিজের ওপর 
CRAG আরোপ করেন, রক্ষকের বদলে হন ভক্ষক, প্রজাদের সঙ্গে তার আত্মিক 
বিচ্ছেষ ঘটে । রাজশক্তির অলংযম ও হ্বেচ্ছাচারিতায় রাজ! প্রজা উভয়েই” 
হীন থেকে হীনতর অবস্থায় নেমে আসে ।১২১ এর পর বৈশ্য বা বণিক 
সম্প্রদায়ের আধিপত্য । জ্ঞান বা অস্ত্র নয়, বৈশ্তের শক্তি টাকা। ste 
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mgr 'ণরথরি রক্ষনাথ কাপে লঙ্কাপুরে। তার হাতে সোনার থলি, 
মহারাজ থেকে ভিক্ষুক পর্থস্ত সবাই মাথা fap করে তার পেছনে ছুটছে। “যে 
টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্বশ্যের মনোহব্রণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে 
ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বার! গ্রহণ করে, CISA 
সদাই এই ভয়।---কিন্তু শৃত্রকূলে সে শক্তিসঞ্চার হয়__ বণিকের এ ইচ্ছা আছে 
নাই ।,১২২ কিন্তু বৈশ্শাসনের একটি ভাল fase আছে। বণিক face 
লেবাপড়া বিশেষ জানে না, কিন্তু ব্যবসার ated তাকে দেশ-দেশাস্তরে CATS 
হয়, তার ফলে আজ সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 56) প্রসারিত হয়েছে । ‘ca 
বিদ্যা, সভ্যতা ও কলাবিলাসক্রপ কুধিক্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে aats- 
হৃংপিণ্ডে yes হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীধিকাভিমুখী পস্বানিচয়ক্ূপ ধমনী- 
যোগে তাহা AG সঞ্চারিত হইতেছে ; এ বৈশ্য-প্রাদুর্ভাব না হইলে, আজ 
এক প্রান্তের SF-C, সভ্যতা, বিলাস, বিস্যা, অন্য প্রান্তে কে লইস্ব! 
বাইত 1১২৩ “ঘষে নৃতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তধো তড়িতপ্রবাহ এক 
মেকুপ্রাস্ত হইতে etatem tél বহন করিতেছে, মহাচলের sta FT- 
তরঙ্গায়িত যহোদ্ধি যাহার atana, যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় 
'বলীলাক্রযে অন্ত দেশে সমানীত হুইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাট কুলও 
কম্পমান, সংসারসমূজ্জের সর্ববজ্জয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুথানরূপ মহাতরঙ্গের 
Rez শুভ্র ফেনযরাশির aca হংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ।১২৪ সামাজিক 
বিকাশের শেষ পর্যায়ে আসবে ae শ্রমিকশ্রেণীয় আধিপত্য । শ্রমিকশাসনে 
সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার হবে, সকলের জন্তে জাগতিক স্থখস্থবিধা ও 
শ্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হবে? কিন্তু হস্ত সংস্কৃতির মান নেমে যাবে, অসাধারণ 
প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ক্রমশই কমতে থাকবে 1১২৫ এই আলোচনায় 
দেখ! যায়, প্রতোক পর্যায়েই ভাল-মন্দ শুভ-অশুভ হিতকর-অহিতকর ছুইই 
আছে। এমন এক সমাজব্যবস্থ|! কি গড়ে তোল! সম্ভব যেখানে পুরোহিতের 
জ্ঞান, ক্ষত্রিয়-সংস্কৃতি, টবশ্তাধিকারের fasta প্রসার, এবং শৃজ্রশাসনের 
সাম্যবাদের ARTA হবে? প্রত্যেক বর্ণের শাসনের খারাপ দিক বাদ দিয়ে শুধু 
ভাল দিক নিয়ে এক আদর্শ সৌধ কি নির্মাণ করা যায়? সেটা কি সম্ভব? 
atfea তরুণী মেরী হেলকে লেখ! একটি চিঠিতে স্বামীজি এই om 
সুলেছেন ।৯২৩ 


ve আলেখ্য * ১৭শ AF * ১ম সংখ্যা * শ্রাবণ-আ শ্বিন- 
॥ ১২ ॥ 


মেরী হেলকে লেখা এই চিঠিতে tfa বলেছেন, সমাজে fafow 
শাসনপন্ধতি পরীক্ষা হয়েছে, দেখা! গেছে যে, সব পন্ধতিই ত্রুটিপূর্ণ । এখন 
শ্রমিকশ্রেণীর দিন আসছে । তাদের aga কেউ রোধ করতে পারবে at} 
বর্তমান সমাজব্যবস্থাস্র ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরীব আরও গন্সীব হচ্ছে। 
এ UTE পাল্টানে। দরকার | awa, শ্রমিকদের এবার সুযোগ দিতে হবে। 
স্বামীজি বলেছেন, আমি সমাজতঙ্্রবার্দী | সমাজতসজ্ত্রকে আমি নিখু'ত পূর্ণাঙ্গ 
বলে মনে কতিনা, কিন্ত আমার মতে অভুক্ত থাকার চেয়ে আধখান। পাউরুটি ও- 
ভাল।১৯২৭ “বর্তমান ভারত? প্রবন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন CT 
অদুর্রভবিষ্যতে শৃদ্র তার Yoru বজায় রেখেই সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে | 
“তাহারই পূর্ববাভাসচ্ছট! পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদ্দিত হইতেছে এবং 
সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়। ব্যাকুল। সোস্তালিজম্‌, এনাকিজম্‌, নাইহিলিজম্‌. 
( সমাজতস্্বাদ, নৈরাজ্যবান্ধ, নান্ডিবাদ ) প্রভৃতি সম্প্রধায় এই বিপ্রবের 
অগ্রগামী aero?’ শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন: 

ARSC সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিয়শ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ' 
হুয়নি। এর! মানববৃদ্ধি-নিক়স্ত্রিত কলের মতে৷ একইভাবে এতদ্দিন কাজ করে 
এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকের] এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ 
গ্রহণ করেছেন ; সকল দেশেই এ রকম হযেছে | কিন্ত এখন আর সে sta 
নেই | ইভরজাতির। ক্রমে এ-কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে' 
মিলে দাড়িয়ে আপনাদের ary গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। 
ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতির1 জেগে উঠে এ লড়াই আগে আরম্ভ ক'রে 


দিয়েছে । ভারতেও Sta লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ছোটলোকদের ভেতর আজ্কাল' 


AS Cl ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই এ-কথ! বোঝ। ষাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা 
করলেও ভদ্রজাতের! ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর- 
জাতদের ates অধিকার পেতে সাহাষ্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ ।*২৭ 
শৃদ্রের শয়ীরিক শ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের এশ্বর্য, CIITA 
ধনধান্ত । কিন্ত তাদের নিজেদের অবস্থা কি? তারাই সমাজের আসল- 
শরীর, আর সবদেশে সবকালে তার! ‘ase গ্রভবে! হি সঃ” বলে অভিছিত। 


ভারতে ভাবা “চলমান শ্মশান’, অন্তদেশে তারা ‘ভারবাহী we’ 1১৩০ আমর], 


i 


E 


স্বামী বিবেকানন্দ : সময় ইতিহাস * ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় vy 


অদ্বৈতবাদ প্রচার করি, কিন্তু মেথর ধার অন্ত্যজদেরঞ প্রতি faba আচরণ 
করি ।৯৩১ ভারতে এমন AIA ছিল যখন অস্তজ্ঞের! লেখাপড়া শিখতে চাইলে 
তাদের জিব কেটে নেওয়া হত ।১৩২ এদেশে দরিদ্রদের একটা বড় অংশ ce 
ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে, তার কারণ জমিদার ও পুরোহিতদের অত্যাচার 1১৩৩ 
যার! টাকার গদির ওপর বসে আছে, সমাজে যাদের উচু আসন, তাঁদের পক্ষে 
বর্তমান AARI মেনে নেওয়া সহন্দ । কিন্তু ঘার! লেখাপড়া শিখেছে, লক্ষ লক্ষ 
পদদলিত শ্রমজীবির রক্ত শুষে বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছে, তার! যদি এই 
ঘবিদ্র মাহষদের কথ! ন! ভাবে, তবে তার! Few’? ভারতে গরীবরা 
কুকুরের ACSI মরছে।*৩৫ এদেশে ধনী, অভিজাতশ্রেণী, পুরোহিত ও রাজারা 
কখনোই এদের ace চিন্ত! করেনি, অথচ এদের পেষণ করেই তাদের agfa ও 
প্রতিষ্ঠা। আর তাই ঈশ্বরের স্যায়বিচাযের অমোঘ খড়গ ধনী ও Up শ্রেণীর 
ওপর নেমে এসেছে । famaj তাদের এশ্বর্ধ লুঠ করেছে, মেয়েদের BS 
কেড়ে নিয়েছে, তাদের সম্মান পায়ের নিচে মাড়িয়ে দিয়েছে ।২৬৬ স্বামীজি 
বলেছেন, দেশ ও জাতির প্রাণকেন্দ্র দরিদ্রের কুটির ।১৩৭ দরিদ্র মানুষকে 
আমর! অবহেলা করেছি, এট! জাতীয় পাপ। তাদের শোষণ করে আমাদের 
শিক্ষা, তাদের শ্রমে তৈরি হয়েছে আমাদের মন্দির, আর তার! ক্রীতদাসের 
মতে! বেচে আছে, তাদের ভাগ্যে আছে শুধু পদাথাত। এ অবস্থার পরিবর্তন 
করতে হবে, দেখতে হবে যেন তার! তাদের স্থাষ্য অধিকার থেকে বঞ্চিভ 
না হয়।৯৩৮ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, দরিদ্র মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি, 


যার! বঞ্চিত নিগৃহীত তার! সবাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি ।১৩৯ ঈশ্বরুজ্ঞানে 


* স্বামীন্দি বলেছেন, তাকে ye বললে তার কোন দুঃখ নেই, তাতে তার 
পূর্বপুরুষদের পাপের খানিকট! প্রায়শ্চিত্ত হবে। তিনি এমন এক- 
জনের শিষ্য fafa শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েও একজন অস্ত্যজের শৌচাগার 
পরিস্কার করেছিলেন। সে বেচারী ছোট জাত, একজন ব্রাহ্ধণকে 
তার বাড়ি পরিষ্কার করতে কি করে দেবে! তাই রামকৃষ্ণ মাঝরাতে 
গোপনে তার বাড়ি ঢুকে দিনের পর দিন তার পায়খান! পরিস্কার 
করতেন | “তার পা আমার মাথায়, তিনি আমার গুরু, আমি তার 
জীবন AFATA করতে চেষ্টা করব । এটাই সমাজসংস্কারের পথ, 
দরিদ্র AIKAA দাস হয়ে তাদের ওপরে টেনে তুলতে হবে, বিদেশী 
ভাবধার। নিয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিলে ছবেনা। (ইংরেজি রচনাবলি, 
তৃতীয় খণ্ড, ২১১-১২। ) 


৮৮ আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্য! * শ্বাবণ-আশ্বিন 


তাদের সেবা করতে হবে ।৯৪০ ভারতে উঁচু শ্রেণীর লোকের! আজ শাঠীর্লিক 
ও নৈতিক g অর্থেই qu, একমাত্র আশা দরিদ্র জনগণ।৯৪১ গরীবরাই 
পৃথিবীতে aata বড় কাজ করেছে ।১৪২ র্লাজতঙ্ত্রের দিন চলে গেছে, এখন 
জনগণরাজ প্রতিষ্ঠ। করতে act মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণীর অত্যাচার 
সবচেয়ে খারাপ।১৪৩ অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার ছবি স্বামীজি এঁকেছেন 
নিপুণ চিত্রকরের মতে, সে ছবিতে আছে দিব্যপ্রেরপার gfs আর 
এতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক চেতন! ও দূরদৃষ্তি : 

“TST ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, Stata কুটির coy করে, 
জেলে মাল! মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে |----বেরুক কারখানা! থেকে, হাট 
থেকে বাজার থেকে | CABS ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে | এর! HEA 
হম বত্সর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে_তাতে পেয়েছে অপূর্ব 
সহিফুতা। সনাতন |e ভোগ করেছে-_-তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। 
এর এক মুঠে! ছাতু থেকে gan উলটে দিতে পারে---অতীতের SETAST ! 
এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত । এ তোমার asais, 
€তোষার মানিকের আংটি -_ফেলে দাও এদের মধ্যে, 4S Be পার ফেল দাও, 
আর তুষি ate হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও - 1১৪৪ 


i ১৩ I 


ভারতের ABS মানুষ দু'ধরনের অসাম্যের শিকার হয়েছে £ দারিদ্র্য ও 
বর্ণভছেদদ। এই দুইয়েরই ভিত্তি যে অর্থনৈতিক সে ইঙ্গিত ataf দিয়েছেন। 
qtia ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তিনি বারবার বলেছেন, কিন্তু এদেশের 
বিশেষ atatfas ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন 
জাতীয় একা ও সংহতির ওপর | এই এক্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ITTEN | 
এককালে বর্ণভেদ প্রথার আপেক্ষিক উপযোগিত! ছিল, বিজ্ঞাতীর ধর্মের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রথা একধরনের বর্ষের কাজ করেছে, হিন্দুসমাজকে 
qtay দিয়েছে 1১৪৫ কিন্ত এর কাজ হয়ে গেছে, এখন এর পৃতিগন্ত দেশের 
পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে ।১৪৬ ভারতের পতনের কারণ এই বর্ণ বৈষম্য I 
এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ দুর্বল হয়ে গেছে, বিদেশীদের দখলে চলে 
গেছে ।১৪৭ সমাজে মাহযে মানুষে CA বৈষম্য ও অনৈক্য তার সবচেয়ে বড় 
কারণ এই বর্ণভেদ প্রথা] । এই চাতুবর্ণ্য জৈবিক yuran qa শিকড়, মারার 
মুল শিকড়।১৯৪৮ আমাদের দেশে কেউ fag জাতে aata তার ভবিষ্যৎ 


ata বিবেকানন্দ £ সময় ও ইতিহাস * ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় w> 


অন্ধকার হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্য সবাই ভূলে গেছে, ধর্ম এখন নেমে 
“এসেছে ছোয়াছু fars ।১৪৯ 


-**ঠাঁকুরের ভক্তদের তে) কথাই নেই হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের 
ভাই | ‘cta না, ছোব না”, বলে এদের আমরাই হীন ক'রে ফেলেছি! 
তাই দেশট! হীনতা, ভীরুতা, যূর্থতা ও কাপুরুষতার পরাকা্ঠায় পিয়েছে 1১৫০ 


তোদের যত কিছু ধর্ম এখন দাড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাড়ি অধ্যে। 
SAT জাতির ছোয়। ভাতট1 না খেলেই যেন ভগবান-লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের 
- মহান সতাসকল ছেড়ে কেবল খোলা faca? মারামারি sarg ।১৫৯ 


তুই যদি একট লোককে খেতে-শুতে বসতে সর্বক্ষণ বলিস, ‘তুই নীচ, তুই 
‘নীচ’-_তবে সময়ে তার ধারণ। হবেই হুবে, “আমি সত্য-সত্যই নীচ’ 1১৫২ 


টাকা দিতে পারলেই ভট্চাজের দল হ'-ত বিধি-নিষেধ লিখে দিতে 
at আছেন 1১৫৩ 


প্রথমে---সমস্ত হি'ছজাতটাকে তুলতে হবে» তারপর জগত্টাকে তুলতে 
হবে ।**"সর্ধাচার, awasta ও বিদ্ধাশিক্ষ! দিয়ে ব্রাহ্মণ ও satay এক 
-gfare দাড় করাতে হবে °° 


| ১৪ | 
চাতুর্বপ্য প্রথ। qaste যে সমস্যার VR করেছে তা সমাধানের পথ কি? 
‘স্বামী বিবেকানন্দ এখান সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে একমত হননি । তার 
মতে, সংস্কারকের দ্বিবিধ ভূল করেছেন। চাতুর্বশ্য সামাজিক প্রথা, শাশ্বত 
হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক CARL বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় পর্যন্ত 
সবাই একে yiia প্রথা হিসেবে গণ্য করেছেন, এবং বণ ও ধর্ম একসজে 
লোপ করার চেষ্টা করেছেন। এটাই Stora ব্যর্থতার কারণ।৯৫৫ 
-সংস্কারকদের অনেকে বিদেশ থেকে শিক্ষ। নিয়ে পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবে 
দেশের সব কিছুরই সমালোচনা করেছেন, এদেশের প্রাচীন এতিহৃকে পুরোপুরি 
বর্জন করতে চেয়েছেন। এইপথে সমাজের সংস্কার করা যাবে না।১৫৩ 


NEES 
Aviat 


ae আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্যা * শ্রাবণ-আশ্বিন' 


দ্বেশের afera কাঠামোর ষধোই সংশোধন, সংস্কার ও পরিবর্তনের চেষ্টা' 
করতে হবে, তবেই দেশের লোক ভা মেনে নেবে ।১৫৭ বিদ্যাসাগর এটা 
বুঝেছিজেন, আর তাই হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেই বিধবা-বিধাহের সমর্থন 
খুজেছিলেন।৯৫৮ তাই স্বামীজি চাতুরর্য প্রথার কাঠামে। বজায় রেখেই 
বর্ণবৈষম্য দূর করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ শুরে 
বর্শভেদ স্বীকার কর! gafa >? > আত্মা কোন বর্ণ নেই ।১৬০ মহাভারতে 
আছে যে সত্যযূগে একটিমাত্র বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ । তারপর পেশার বিভিন্নতা 
arat বর্ণবিভাগ হল । সত্যযুগে আবার সবাই এক বর্ণে ফিরে যাবে i 
এটাই সঠিক ব্যাখ্যা RGAN বর্ণভেদ সমস্যার সমাধান করতে হলে উঁচু 
afra নিচে নামিয়ে আনলে হবে না, সবাইকে ব্রাহ্মণ করতে হবে । AEE 
cas আদর্শ, সেই আদর্শকে তুলে ধরতে হবে ।১৯৬১ কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে 
জন্মালেই কেউ ব্রাহ্মণ হয় ন", ব্রাহ্ধণত্ব বংশাহ্ুগতিতে পাওয়া যায় না ব্ৰাহ্মণত্ব 
অর্জন করতে হয় 1১৬২ ব্রাহ্মণ বর্ণ ও খাটি ব্রাহ্মণত্ব আলাদা | ভারতে এখন' 
যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছে সেই ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়, কিন্ত পশ্চিমে ব্রাহ্মণত্ব ' 
গুণগত 1 AGON, রজোগুণ ও তমোগুপের তারতম্য অনুষায়ী at! প্রতোক 
লোকের মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্রের গুণ রয়েছে | যখন সে টাকা” 
নিয়ে কারও অধীনে কাজ করছে, তখন সে YM) যখন সে লাভের aw 
ব্যবস! করছে, তখন সে বৈশ্য । যখন সে অক্টায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তখন 
সে ক্ষত্রিয় । যখন সে ঈশ্বরের ধ্যান করছে অথবা ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা’ 
করছে তখন সে arad! বর্ণাস্তর খুবই স্বাভাবিক। apea বিশ্বামিক্র 
কিভাবে ব্রাহ্মণ হলেন, আর পরশুরাম কিভাবে ক্ষত্রিয় হলেন 1১৬৩ ataf 
qaad করিয়ে দিয়েছেন থে বেশ্যাপুজ্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সতাকাম জাবাল, 
ধীবর পুত্র ব্যাস, অজ্ঞাতপিত] কূপ, cata ও af বিদ্যা বা বীরত্বের জোরে 
ব্ৰাহ্মণত্বে ও ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত ধ ভয়েছিলেন ।১৯৬৪ বেদে আছে, যিনি amt 
জানেন, তিনিই arse. fafa রক্ষাকর্ডা তিনিই ক্ষত্রিয়। ব্যবসা যার 
Sfar তিনিই tag) কর্মবিভাগ থেকে এই সামাজিক বিভাগ কালক্রমে 


বংশাহ্ুগত অনড় বর্ণভে্গে রূপাস্তরিত হুল, সংগঠিত পুরোহিতকুল জাতির ঘাড়ে: 


চেপে বসল 1১৬৫ BA মূল কথা এক থেকে বহু, এঁক্য ও বৈচিত্র্য । এই 


৯বচিআাকে স্বীকার করে থাটি বর্ণভেদে ফিরে যেতে হবে, কৃত্রিম বর্ণভেদ শাস্স- 


সন্মত নয় । ব্যক্তির নিজস্ব প্রকৃতি তার আসল at) সুতরাং ater লোপ 


পেলে RÈ ধংস হয়ে যাবে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে বর্ণ জন্মস্থত্রে পাওয়া, 


K 
০ Stes 


i 


স্বামী বিবেকানন্দ : HAA S ইতিহাস n বোর চট্টোপাধ্যায় >>. 


ata | পুরুষপরম্পরায় পাওয়া বর্ণকে মেনে নেওয়ার অর্থ ব্যক্তির fawr 
প্রকৃতিকে অস্বীকার করা, aes বর্ণকে অস্বীকার sail জন্মগত aise 

এদেশে এক বিশেষ স্থবিধাভোগ্ী অভিজাতশ্রেণীর wR করেছে, ভারতের 

পতনের এটাই প্রধান কারপ। qatr ও আমেরিকার উন্নতির কারণ গুণগত 

বর্ণ বিভাগ । এর ফলে ব্যক্তিত্বাধীনতার বিকাশ হয়েছে, ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকৃত 

হুয়েছে। বৈচিত্র্য মানে অসাষ্য নয়, এই বৈচিত্র্য বিশেষ স্থবিধাভোগী শ্রেণী 

ee করে না।১৬৬ স্বামীজি বলেছেন, ভ্রান্তি থেকে আমরণ সত্যে পৌছই না, 
সতোর নিচু স্তর থেকে উচ্চতর era পৌছই 1১৬৭ ভাই এদেশে CA প্রথা চলে 
এসেছে তা বিলোপের চেষ্টা কর! বোকামি হবে । চাতুর্বপ্য প্রথা! মেনে নিয়েই 
আমাদের aga ভিত্তিতে সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। দেই ভিত্তি হবে 

জন্মগত বর্ণভেদ্বের বদলে গুণগত বর্ণভেদ 1১৬৮ জ্যোতিবশাস্ত্রেও এটা 
স্বীকৃত i>’? কিন্ত ন্বামীজির একথাও মনে হয়েছে যে জন্মগত বর্ণভেদের 
মতো গুণগত বর্ণভে্বও Yara, মায়! | তবে হয়ত এছিক Gera মাহুযে মাহযে 
পার্থক্য ও এক ধরনের বর্ণভে্দ থাকবেই ।৯৭০ প্রায় সব দেশেই জাতিভেদ 

বর্ণভেদ রয়েছে; আর ঘদ্দি বর্ণভেদ পুরোপুরি ya কর] নাই বায়, তবে ভলার- 
কোৌলীস্তের চেয়ে আদর্শগত কোৌলীন্তই শ্রেয়--উচ্চবর্পের মাপকাঠি হবে 
পবিত্রতা, ধীশক্তি, ত্যাগ ।৯৭১ ad থেকে বর্ণহীনতায় পৌছতে aca, সমাজের 

সবাইকে খাটি ব্রাহ্মণ করতে হবে 1১৭২ এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের বিশেষ দায়িত্ব 
ও কর্তব্য আছে। তাদের লোকশিক্ষান্ কাজে এগিয়ে আসতে হবে, 
বর্ণাভিষান ত্যাগ করতে হবে । প্রক্কৃত ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের কথ! তাদের মনে 
রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শাস্বান্যায়ী খাটি ব্রাহ্মণত্ব তারা 
হারিয়েছেন।৯৭৩ কৃত্রিম বর্ণভেদ সমাজে যে আবিলত। সি করেছে তা দূর 
করতে স্বামীজি লোকশিক্ষার ওপর জোর দ্বিয়েছেজ। অসবণ বিয়ের কথাও 
বলেছেন 1১৭৪ ইংরেজশাসনে শিক্ষার কিছুট? প্রসার হয়েছে এবং বণিকসভ্যতা 
ভারতে প্রবেশ করেছে ; এর ফলে বর্ণভেদের সংস্কার চলে যাচ্ছে ।১৭৫ দেশের 
এতিহাকে মেনে নিয়ে লক্ষ্যের fers আমাদের এগোতে হবে । সেই লক্ষ্য 
আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। আদর্শ ব্রাহ্মণ অহিংস, শাস্ত, স্থির» পবিত্র, ধ্যানমগ্র | ১৯৭৬ 
বিদেশীরা এই মিথ্যা প্রচার করেছে যে শৃদ্রের অনার্ধ।১৭৭ আসলে সব হিন্দুই 
আর্য, ean শিক্ষাথী বা সম্ভাব্য আর্য ।১৭৮ সত্যযুগের আদি বর্ণে সবাইকে 
ফিরে যেতে হবে 1৯৭৯ স্বামীজি বলেছেন, ইসলাম ধর্মের ভিত্তি সাম্য” 
ল্রাতৃত্ববোধ | একজন লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর! মাত্র সমস্ত মুসলমান সমাজ 
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তাকে সাদরে ভাই বলে অভ্যর্থনা করবে।১৮০ যিশু Sosa বানীও 
সাম্যের বাণী।৯৮৯ কিন্ত প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে এই সামাবোধ AZ: ‘আমি 
এখনও এমন একটি fakte দেখিনি যেখানে শ্বেতকায় ও নিগ্রো পাশাপাশি 
কাঢ় গেড়ে প্রার্থনা করতে পারে।’১৮২ আমেরিকায় farata দুরবস্থার 
কথ শ্বামীঞ্জি বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন।১৮৩ তিনি এক সময়ে আশা 
করেছিলেন যে আমেরিকা একদিন শৃদ্রদের সমস্যার সমাধান করবে-_শ্বাধীন তা! 
ও সহযোগিতার আদর্শ সেদেশে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে ।১৮৪ কিন্তু পরে 
তার আশা! ভেঙে ats, তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন ce আমেরিকা we 
“একনায়কত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে ।১৮৫ শিল্পবিকাশ, আধুনিক শিক্ষার 
প্রসার ও গণতন্ত্র বণবৈষয্য দূর করতে সহায়ক হবে কিন্তু স্বামাঁজির মতে এই 
মৌল সমস্যার মৌল সমাধান চাই। সে সমাধান, আত্মজ্ঞান । সাধারণ 
atecaa মধ্যে বেদ্দান্তের আত্মজ্ঞানের তত্ব প্রচার করতে হবে ।১৮৬ সবাইকে 
বোঝাতে QTI যে প্রত্যেকের মধ্যেই সুপ্ত ATTAN রয়েছে, সেই ব্রাহ্মণত্ব 
জাগাতে হবে । এই কাজে এপিয়ে আসার acs স্বামীজি ব্রাহ্মণদের আহবান 
করেছেন | কিন্ত তার মনে হয়েছে যে একমাত্র সর্বত্যাগী সঙ্গ্যাসীই এই শিক্ষায় 
Sta নিভে পারেন 1১৮৭ 
y Se ॥ 

আমর! দেখেছি, ইতিহাসের ধারা পর্যালোঁচন! করে বিবেকানন্দ এই weg 
পৌচেচেন ৰে সমাজ বিবর্তনের এক এক পর্যায়ে এক এক বর্ণের আধিপত্য | 
তার মতে, আধুনিক যুগে পৃথিবীতে asada প্রাধান্ত,১৯৮৮ ইংরেজশানিত 
ভারতেও বৈশ্যশক্তিরহ প্রভুত্ব। ইংরেজ শাসককুল বৈশ্যশক্তির afes: 
‘সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুখানর্ূপ মছাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র 
ফেনরাশির acy ইংলগ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ।১৮৯ সব কিছুরই ভালমন্দ 
ভদিকই আছে, ইংরেজশাসনেরও তাই | স্বামীব্তি বলেছেন, পররাজ্য বিজয় 
খুবই খারাপ, বিদেশী শাসন খুবই খারাপ, কিন্ত অশুভের মাধামেও শুভশক্তির 
বিকাশ হয়। 20 ইংলগ্ডের ভারত বিজয় স্বামীবজিয় ভাবায় এক ‘অভিনব 
ব্যাপার’ (stat বৈশ্যশক্তি এই প্রথম ভারতে ক্ষমতা দখল করেছে ), এর 
€লোকহিতকর কল্যাশপ্রদ দিকও অনেক ।১৯১ এক, পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের 
MISA থেকে বর্তমান কাল পর্ধস্ত এমন শক্তিমান ও লর্বব্যাপী stay 
এডেশে আর দেখ! যায় নি।১৯২ বুটিশ শাসনে ভারতে অর্ধশতাব্দীকাল শাস্তি 
এ শৃঙ্খলা! বজায় রয়েছে, আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।১৯৩ ছুই, ইংরেজ 
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বণিকেরা ব্যবসার স্বার্থে পৃথিবীর এক প্রান্তের পণ্য আর এক প্রান্তে fara 
ATIS, তার ফলে যোগাষোগ-ব্যবস্থান্ন অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে । তিন, 
যোগাষোগব্যবস্থার Gafsa সঙ্গে দেশদেশাস্তরের ভাবরাশি প্রবলবেগে ভারতে 
অঙ্গ প্রবেশ করেছে-_এই সব ভাবের মধ্যে কিছু খুবই কল্যাণকর, কিছু অহিত- 
কর।১৯5 বিষ ও অমৃত ছইই আসছে ।১৯৯৫ চার, ইংরেজ সভ্যতা-_-তথ!, 
পাশ্চাত্য ASISI—MF সভ্যতার দ্বার বিশেষভাবে প্রভাবিত । gata 
বিজ্ঞান ও শিল্পের আমল উৎস গ্রীকদের বিজ্ঞানচিন্ত। ও শিল্পকর্ম । ইংরেজদের 
ভারত বিজ্ঞয়ের ফলে ছুই প্রাচীন সংস্কতি_-গ্রীক ও ভারতী ক্ন_মুখোমুখি 
AA এই সম্মিলনের ফলে এক নতুন জীবনবোধ গড়ে উঠবে । সংকীর্ণতার 
বদলে আসবে ব্যাপি, প্রসারত! ৯৯৭ গ্রীক জীবনদৃষ্টি বহিমূর্ধী £ প্রত্যক্ষ 
“faq জগতেন বাইরে Stal তাকায়নি, তাদের সৌন্দর্যবোধ বহি:প্রকতিকে 
ঘিরে, তাদের দেবর্দেবীদ্ধের কামনা ও অস্ভবও একাসম্কভাবেই মানবিক | 
প্রাচ্যের জী বনচেতন। Says, পাধিব জগৎকে ছাড়িতে অনস্ত সত্যের সন্ধান 
করেছে ।৯৯৮ ইংলগ্ডের ভারতবিজয়ের ফলে ছুই বিরোধী জীবনদর্শনের 
ৰাত দেখা! দিয়েছে, এই সংঘাতে ভারত দ্বীর্ঘদিনের ঘুষ থেকে জেগে উঠছে, 
নতুন চিস্তার_ স্বাধীন চিস্তার__ উন্মেষ হয়েছে ।১৯৯ ছুই সভ্যতার সংমিশ্রণে 
ভারতে এক আদর্শ সমাজ জন্ম নেবে, পৃথিবীতে এক নবষুগের অভ্যুদয় 
ভবে 1২০০ 
ংরেজ শাসককুল বৈশ্যশক্তির প্রতিনিধি, কিন্ত সাধারণ ইংরেজেদের চরিত্রে 
ক্ষত্রিয়গুণের প্রাধান্ত | বিবেকানন্দ বলেছেন, ওর] খাটি ক্ষত্রিয়, বীরের 
জাত।২০১ এক Gas জাহাজের ইংরেজ যাত্রীদের আচরণ তার চোখে এক 
wan আদর্শ : মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তারা ভয় কাপুরুষত! স্বার্থপরতা 
পরিচয় দেয়নি ।২০২ বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, ওদের কল্পনাশক্তি কম, 
অঙ্রুভবের ক্ষষভা কম, ব্যবহারিক দিকেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত । কিন্তু. 
ধ। এখানে শ্বামীজি একটা প্রশ্ন তুলেছেন। জন্মগত বর্ণভেদের বদলে 
গুণগত Iior ভাল,__সেই বর্ণভেদই স্বামীজি সমর্থন করেছেন- _কিন্ত 
তাতেও গরীবদের, WHA কতটুকু কল্যাশ হবে? শৃত্রদের মধ্যে অল্প ' 
sassa প্রতিভাবান উচ্চবর্শে উন্নীত হতে পারে, কিন্ত তাতে সম 
SEARS উন্নীত হবে না। গুণগত ateg আপেক্ষিকভাবে হিতকর, 
কিন্ত শেষ ffs শৃদ্রের Saw বজায় রেখেই সামগ্রিকভাবে উন্নততর! 
স্তরে পৌছবে | (“বর্তমান ভারত” ৩৮৩৯ ) 
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ছোটবেলা থেকেই ওরা আবেগ ঢেকে রাখার শিক্ষা পেয়েছে; তাই ওদের 
AVS অন্তের! ভুল ধারণা পোষণ করে। নিবিড় পরিচয়ে ওদের অন্তর প্রকৃতির 
এশ্বধের ও হৃদয়বস্তার পরিচয় পাওয়া] যায়।২০৩ পরস্পরের প্রতি ওদের 
FA নেই-শ্বাধীনতাপ্রিয়তার সঙ্গে আল্ঞান্বতিতা ও কর্তব্যপরায়ণতার 
আশ্চর্য সমন্বয় ওদের চরিত্রে রয়েছে 1২০৪ কোন ইংরেজ যখন কোন কিছু 
ধরে, তখন তার ভেতরে ঢুকে ষায়*০৫ ত্যাগের আদর্শে সাড়া দেবার মতো 
অনেক লোক সেদ্বেশে আছে ।২০৬ ইংরেজর। খুব রক্ষণশীল, নতুন কোন ভাব 
meee নিতে চায়ন!। কিন্ত নতুন কোন ভাব wie ওদের মাথায় একবার 
ডুকিয়ে দেওয়া! যায়, কিছুতেই আর তা ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর 
কোন জাতিতে নেই-_সেজন্তেই সভ্যতায় ও শক্তিতে ওর! পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ 
“ETA পেয়েছে |২০৭ 

ইংলগ্ডের ভারতবিজয়ের হিতকর দিক এবং ইংরেজদের চরিত্রের বিভিন্ন 
গুণ স্বামীজি সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্ত ইংরেজশাসনের-_:ও পশ্চিমী 
apat সভ্যতার- ভয়াবহ সর্বগ্রাসী চেহারাও তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি 
বলেছেন, বিদেশী শাসন থেকে ভাল কিছু আশা কর! যায়না, শাসকদের একমাত্র 
‘লক্ষ্য টাকা। তারা এদেশে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বানিয়েছে সেখানে 
apreta তৈরি হয়__কেরানী, পোস্টমাস্টার, বৈদ্যুতিক বার্তার 
-queta 1২০৮ শিক্ষার ace সরকারী ব্যয় অকিঞ্চিৎকর ।২০৯ ইন্রেজসভ্যতা। 
মানে তিন “ব* বাইবেল, বেয়নেট ও atfol এই সভ্যতার পেষণে 
অর্থনৈতিক অবস্থা) এমন শোচনীয় হয়েছে যে একজন Stadian মাসিক 
আয় মাত্র পঞ্চাশ সেপ্ট 1২১০ মেরী হেলকে তিনি লিখেছেন, ইংরেজশাসনের 
ফলে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে ভারতের CNIR স্থাপিত হয়েছে, 
এটা ভাল দিক! কিন্ত ইংরেজর1 এদেশের লোকের কল্যাণের ace যোগা- 
যোগের পথ খুলে দেয়নি, তাদের একমাত্র উদ্দেপ্ত রুক্তশোষণ। পুরোন শাসন 
এর চেয়ে ভাল ছিল; তখন এদেশের সব সম্পদ বাইরে চলে যেতনা, কিছু 
gigas ও ন্যায়বিচার ছিল (| ইংরেজন্লা ভারতে কয়েকশ অত্যাধুনিক 
অর্ধশিক্ষিত জাতীয়তাবোধহীন লোক wf করেছে, আর কিছু কমেনি। 
১৮৫৭-৫৮ সালে ভারা হাজার হাজার লোককে হত্যা! করেছে, আর বুটিশ- 
শাসনের অনিবার্ধ পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা ষাচ্ছে। 
শিক্ষার প্রসার বদ্ধ কর! হয়েছে, সংবাদপত্রের WAST নেই, অন্ন কয়েক 
বছর যে সামান্ত স্বায়শভাসন চালু কর! হয়েছিল তা-ও কেড়ে নেওয়। হয়েছে। 


om 


Sig 
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ইংরেজশাসন সম্পর্কে নিরীহ সমালোচনাও বরদান্ত কর! হয় না, শাস্তি 
-াবজ্দীবন দ্বীপাস্তর | বিন! বিচারে বনু লোক বন্দী, কখন কার প্রাণ ঘাবে 
কেউ জানে All ভারতে এখন agta রাজত্ব । ইংরেজ eat 
পুরুষদের হত্যা করছে, মেয়েদের অসম্মান করছে, এবং পুরস্কার 
হিসেবে পেনশন দিয়ে তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে টাকা 
যোগান feces ভারতীয়রাই | স্বামীজি লিখেছেন, তার এই চিঠি ছাপা হলে 
AQT আইন অনুষায়ী ইংরেজ সরকার তাকে জোর করে আমেরিক1 থেকে 
ভারতে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে হত্যা করবে ।২১৯১ “বর্তমান ভারত, 
প্রবন্ধে স্বামীন্দি লিখেছেন, প্রজার! সমাজের নেতৃত্বের বা রাজার শক্তির 
‘AAMT । যে নেতার! প্রক্জাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা! করেন, তাদেরই উন্নতি, এই 
যোগক্থত্র ছিড়ে গেলে অবনতি । আজ সেই ষোগস্থজআ ছিড়ে গেছে 2 ‘এক্ষণে 
বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থপিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার azta অনাবশ্যক 
জ্ঞানে আপনার্দিগকে sata হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; 
এইস্থানে এ শক্তিরও ম্বৃত্যুবীক্জ Sa হইতেছে ।'২১২ আমেরিকায় এক ভাষণে 
শ্বামীজি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ca, ইতিহাসের প্রতিশোধ অবশ্যম্ভাবী । 
“অত্যাচারী ইংরেজদের একদিন শান্তি পেতে হবে, ঈশ্বর ও ইতিহাসের 
প্রতিশোধ আসবে চীনের agiaticaa মধ্য দ্বিয়ে 1২১৩ 

এইসব উক্তিতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে শ্বামীজির তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভ 
প্রকাশ পেয়েছে | কিন্তু ভারতের অবনতির সব netfa তিনি ইংরেজদের 
পর চাপিয়ে দেননি। তিনি বলেছেন, বেদাস্তের শিক্ষা এই যে আমরা 
প্রথমে নিজেদের ক্ষতি না করলে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পানে না। 
আমর) যেন অন্য কাউকে দায়ী না করি, আমাদের মনে রাখতে হবে CA 


"আমর! নিজেরাই দেশের শোচনীয় অবস্থার Ste দায়৷। নানারকম অত্যাচার 


অনিয়ম ও ays জন্যে tala ভেঙে গেলে তখনই বাইরের জীবাণু আক্রমণ 
করার সুযোগ পায়; আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে বলেই বাইরের 
শক্তির অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে 1২৯৪ স্বামীঙ্জি ভারতীয়দের কয়েকটি মৌলিক 
দুর্বলতার কথ! বলেছেন : শারীরিক দুর্বলতা, আলস্য, স্বার্থপরতা, ভীরুতা, 


ঈর্ষা, ক্রীতদাসের মনোভাব, সাহেবদের ছাস্যকর অনুকরণ, আত্মবিশ্বাসের 


অভাব, দৃঢ়তার অভাব, অশিক্ষা বৈজ্ঞানিক চেতনার অভাব, দেশপ্রেমের 
অভাব, প্রাচীন এতিহের প্রতি অবস্তা, মাতৃশক্তির্ অবমাননা, কথা ও কাজের 


ব্যবধান, দরিজ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা, এবং সর্বোপরি বর্ণা ভিমান ও অনৈক্য। 





om আলেখ্য * ১৭শ বব * ১ম সংখ্য! * শ্রাবণ-আশ্বিন 


ইংরেজ রাজত্বে ভারতে আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে কেউ নেই, সবাই 
sce পরিণত হয়েছে | ইংরেজরাই অধ্যাপক, সৈনিক ও ব্যবসায়ী £ “ভারতের 
ব্ৰাহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক CAAF, FIRAN রাঁজচক্রবতণ ইংরাজে, বৈশ্যত্বও 
ইংরেজেব্র fenestra; ভারতবানীর কেবল ভারবাহা পশুত্ব, কেবল 
FHS ।'--এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্ভোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, 
আপমানে YN নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাশে আশ! নাই; 
আছে প্রবল ঈর্ষা, watfecaq, আছে দুর্বলদের “যেন-তেন-প্রকারেপ” 
সর্বনাশসাধনে AFTE ইচ্ছ। আর বলবানের PPAT পর্দলেহনে ।'২১৫ এদেশে 
আমর! সবাই আজ qu, কিন্তু এখনও মিথ্যা বর্ণাভিমান ছাড়তে পারি না! 
যে অন্ত লোককে স্বাধীনতা দিতে রাজী নয় সে নিজেও শ্বাধীনতা পেতে 
পারেন। । যদি ইংরেত্রর। ভারতবাপীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তাহলে যারা 
ক্ষমতার আসনে বসবে তার! জনগণকে দাবিয়ে রাখবে, SITRA কোন ব্বাধীনতা 


দেবে না। ক্রীতদাসের! ক্ষমতা চায় অন্য লোককে ক্রীতদাস বানাবার 


eee ।২১৬ ইংরেজরা আমাদের SHSty বলে ব্যঙ্গ করলে আমর। অপমানিত 
বোধ করি না, কিন্ত নিজের দেশের নিচু বর্ণের atama প্রতি আমাদের 
অপরিসীম gti ।২১৭ আমাদের ধর্ম ATATIA ঢুকেছে | আমাদের ঈশ্বর রানার 


বাসন, আর আমাদের ধর্ম £ “আমাকে ছুয়োনা, আমি পবিত্র’ । এই অবস্থা 


আর এক শতাব্দী চললে প্রত্যেককে পাগলা-গারদে ঢুকতে হবে ।২৯৮ স্বদেশের 
ATRI আমাদের প্রথম BATI দেবতা, এই সত্য আমর] ভুলে গেছি 1°? 


[ ক্ৰমশ ]. 


উল্লেখপঞ্জী 


৯৮ | তর্দেব, 19 AS, 2৯1 
Pal তেব, OF BWW ১১১-১২ ; 923 | 
see | তদেব, 548 | 
১৯১ | SUI, SR AG, Bes | 
১০২ | GUHA, ২য় AG, 5°91 
১০৩ | তঙ্গেব, ১০৩ 1 
১-৪ | StH, ১০৫-৭। 


seel স্বামীজির ইংরেজি apatafa, তৃতীয় খণ্ড, ১৮৯, ১৯৪১ sav, 


২১৩ | 


i 


E d 
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১৬ | 
524] 
Som | 
১৬০৯ | 
১১০ | 
১১১। 
১১২। 
১১৩ | 
১১৪ | 
১১৫ | 
১১৬ | 
১১৭। 
১১৮ | 
১১০৪ | 





a4- 
তদেব, ২য় খণ্ড, ১৩৮5 FSII খণ্ড, ৪২৭॥ 

শ্বাষি-শিষ্য-সংবাদ”, ১২৯। 

ইংরেজি রচনাবলি, ea খণ্ড, ২১২-১৩ | 

GORA, ১২৭ ; এম খণ্ড, 899 | 

তেব, ওয় AG, ২২৫-২৬ | 

তর্দেব, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৮০-৮১ ; ‘বর্তমান STIS’, ১৪, ১৮ | 

তর্দেব ; ‘বর্তমান ভারত’, ১৭ | 

‘বৰ্তমান ভারত’, ৩৪-৩৫ | 

STET, sa-ze | 

SHA, >? | 

তর্দেব, ২০-২২ । 

তেব, ২২ | 

STWA | 

তদেব, ২৪-২৫ । ‘নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরাও ইংরাজী few 
রাজ্দকর্মচারী হুইতেছে, aia] বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন 
করিতেছে। টোলের অধ্যাপকের! সকল কই সহ করিয়! 
আপনাপন পুতরদ্দিগকে ইংরাজী বিশ্ববিভালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন 
এবং cas কায়স্থাদির বৃত্তি অবলম্বন করাহতেছেন। ইহাই 
কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক অভিজাত জাতির wars চিতা নির্মাণ 
করাই প্রধান কর্তব্য l? 

ইংরেজি রচনাবলি, as খণ্ড, ৩৮১ ১ ‘বর্তমান ভাবত", ২৮-২০৪ | 
‘বর্তমান ভারত”, ২৬-২৮ ; ৩৩ | 

তর্দেব, ৩৪-৩৫ | 

BEF, ৩৫-৩৬। 

তদেব, ১৭। 

ইংরেজি রচনাবলি, As খণ্ড, ৩৮১ | 

তদেব। 

StH | 

‘বর্তমান ভারত”, or | 

ত্বামি-শিষ্ক-সংবাদ”, ১*৮। 

‘বর্তমান Stas’, ৩৬ | 
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১৩১ । ইংরেজি রচনাবলি, ab খণ্ড, ১১৫ | 

৯৩২ | “বর্তমান ভারত”, ow | 

soo! ইংরেজি রচনাবলি, ad খণ্ড, ove | - 
১৩৪ | EWT, N AB, ৬২৯ | | 
১৩৫ | SETHI, AIT বণ্ড, ৪৬১ | 

Sov | THA, ৮ষ খণ্ড, ৩২৪-৩০ | 

১৩৭ | SCHT, EI খণ্ড, 2 | 

৩৩৮ | তেব, ২২২-২৩। 

১৩৯ | তেব, ef খণ্ড, ১*। 

১৪৯ | SRA, ২৪৬। 

১৪১ । তেব, গম খণ্ড, seh! 


১৪২ | তদেব, তৃতীয় খণ্ড, ose | 
১৪৩ | তদের, ৫ম AG, ২১৫। পাটি 
১৪৪ | “পরিব্রাজক” | 


see | ইংরেজি রচনাবলি, eq খণ্ড, ৩*৭। 
১৪৬ | SCHAT, ২২-২৩ | 

369 | SUFFI, ৮ষ খণ্ড, ২৪২ | 

১৪৬৮ | তেব, qs খণ্ড, ৩৯৪ | 

১৪৯ | তদেব, «এম খণ্ড, ২৬-২৭। 

১৫* | “ম্বামি-শিষ্য-সংবাদ” +৮। 

১৫১ | তেব, ১৫৩। 

১৫২1 ভঙ্গের, Dte | না 
১৫৩ | তঙ্দেব, sev! 

৯৫৪ | তেব, 344 | 

see | ইংরেজি apatafa, eq খণ্ড, 22 | 

১৫% | THA, তৃতীয় খণ্ড, 998, ২১৫ | 


১৫৭ | STFA, ২১২-১৩ | 
১৫৮ । ভগিনী নিবেদিতা, Notes of Some Wanderings with 


the Swami Vivekananda ( Sixth Edition), ৩২ | 
ses) ইংরেজি রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, 29-22 | A 
See} SRA, ‘নৰ খণ্ড, ৩9 | 


প্ৰানী বিবেকানন্দ : সময় ও ইতিহাস * ভবভোব চট্োপাধ্যাস্থ >a 
১৬১ | তর্দেব, তৃতীয় খণ্ড, ২৯৩-৯৪। 
১৬২ | SCRA, ১৯২। 
১৬৩ | SRF, এম AH, 944 | 
১৬৪ | ‘বৰ্তমান SAG’, oa | 
১৬৫ । ইংরেজি রচনাবলি, ২য় খণ্ড, een | 
১৬৬ | SRT, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭২-৭৩ | 
১৬৭ STRA, থম খণ্ড, zor | 
১৬৮ | SURI, ২১৪-১৫ | 
১৬৯ | SUJ, sf খণ্ড, ৩৭৩। 
১৭০ | SCFI, a খণ্ড, ৩৯৪। 
১৭১ । তেব, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৯। 
৯৭২ | STET, eJ WHE, 238-.¢€ | 
১৭৩ | SHA, তৃতীয় খণ্ড, ২৯৭, ৩৪০১ ৪৬১ ৷ 
১৭৪ | SUTI, EN খণ্ড, ৩৪*-৪১ ; তৃতীয় খণ্ড, ৫৩৫ | 
১৭৫ | STRT, «ম খণ্ড, ২৩; “ম্বামি-শিষ্য-সংবাদ+, ১৫৫ | 
১৭৬। afa রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, sav | 
১৭৭ | “বর্তমান Stas’, ৫৩। 
১৭৮ | ইংরেজি asatafa, sf খণ্ড, ec | 
১৭৯। SHA, eR খণ্ড, Od 5 তৃতীয় খণ্ড, ২৯৩। 
১৮০ | GHA, ১ম খণ্ড, ৪৮৩ 7 ২য় খণ্ড, ৩৭১। 
১৮১ । STRT, ef খণ্ড, ১৪৫-৪৬। 
১৮২ | THA, ২য় খণ্ড, ৩৭১ | 
১৮৩ | SKA, তৃতীয় WA, ২১৪ 7 ২য় AB, O45 | 
১৮৪ | ভগিনী নিবেদিতা, Notes cf Some Wanderings, 2» | 
১৮৫ | শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বহু সম্পাদিত, Letters of Sister Nivedita, 
প্রথম খণ্ড, ৩৬২ | 
১৮৬। ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৩, ২২৪। 
১৮৭ | SHA, BF খণ্ড, ৩৬৩ $ CT খণ্ড, ৬৭। 
soe | “বর্তমান ভারত’, ১৭। 
১৮৪৯ | তদেব। 


sac | ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড 299 | 


see 


১৯১ | 
১৯২ | 
১০৩ | 
১৯৪ | 
১৯৫ | 
১৪৬ | 
১৯৭। 
১৯৮৮ | 
১৯৯ | 
২০০ | 
২৩১ | 
২০২ I 
Ved | 
Res | 
২০৫ | 
Vow | 
Reş | 
৬৮ | 
Re? | 
২১০ | 
২১১। 
২১২। 
২১৩ | 
২১৪ | 
২১৫ | 
২১৬। 
234 | 
২১৮। 
২১০ | 
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‘বর্তমান Stas’, ১৮১ so] - 
StH, se | 

ইংরেজি রচনাবলি, as ae, ১৬৬. 

SHA, তৃতীয় খণ্ড, ২২৩ ; “বর্তমান ভারত”, ১৭১ ৪৩। 
‘বর্তমান Stas’, 89 | 

ভাববার Bey’, >e | 

ইংরেজি রচনাঁবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২৭১ ; ভাববার Fay’, ১১। 
ইংরেজি রচনাবলি, sf খণ্ড, ১৪২-৪৪ | 

“বর্তমান Stas’, ৪৩, ৪৭ | 

প্বামি-শিষ্য-সংবাধ” ২* ; ইংরেজি রচনাবলি, eR খণ্ড, ২১৬1 
ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ৩১২। 

STW, ২য় Wa, ৩৫১ | 

তর্দেব, তৃতীয় খণ্ড, ৩১২, ৪৩০ | 

তদেব, AT খণ্ড, ৩৭৬। 

তদেব, ৩৪৪ | 

তদেব, CX খণ্ড, ২২২। 

“্বামি-শিষ্য-সংবাদ” V | 

ইংরেজি রচনাবলি, ৮ম বণ্ড, ৬2-০. | 

SRT, ৪৭৭ | 

তদেব, ২য় খণ্ড, €54 | 

Sted, লম US, ৪৭৫-৭৭ | 

‘বর্তমান Stas’, 89-85 | 

ইংরেজি রচনাবলি, ৭ম বণ্ড, ২৭৪-৮০ | 

তদ্দেব, তৃতীয় খণ্ড, ১৬৬-৬৭ ; ৫ম খণ্ড, sae | 

‘বর্তমান ভারত’, ৩৬-৩৭ | 

ইংরেজি রচনাবলি, ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৮ | 

‘বর্তম্বান Stas’, se | 

ইংরেজি রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ১৬৭ | 

SUNT, Ses | 





Y 


é 


a 





চিকিৎসা ব্যবসায়ে gafo 
ইনেজ ডালাস* 


ভারতীয় চিকিৎসাশাস্থের সুবর্ণ যুগে,__-মোটামুটি বৃঃ পুঃ ৮** সাল থেকে 
খৃষ্টাব্দে ১০০* সাল পর্যন্ত _5রক ও JSI মতে! asta শিক্ষকগণ প্রচুর 
যশ ও বহুলবিস্তৃত অহুগাষী শিব্-পরম্পর! লাভ করে গেছেন। Stal রোগ ও 
ইনধের শ্রেণী fafa করেছেন; নতুনতর চিকিৎস। পদ্ধতির এবং ব্যাধির 
গতিনির্দেশ ও আরোগ্য সম্ভাবনা অন্ধাধনের নিয়মাবলীও প্রণয়ন করে 
গেছেন | শলা-চিকিৎসারও আভালনীয় উন্নতি হয়েছিল। জীবক, fafa 
বুদ্ধের সমকালীন, মন্তিষ্ষ-করোটিএ্র অস্রো পচারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলে উল্লেখ 
আছে। 

সাধারণ লোকে ভাবে ca, প্রযাস্টিক সার্জারী ব্যাপারটা বুঝি আধুনিক 
ভুগেরই এক শলঙ্য-চিকিৎসা প্রকরণ। কিন্তু ভারতবর্ষে এই তত্ব ও প্রকরণ 
অনেক stata বছর পূর্বেই জান! ছিল। aafaa একটি গোষ্ঠীাই এর 
প্রথম VHS করেন । রোগীর! অধিকাংশই হতেন স্্ী-জাতীয়।--সেইসব 
A) যাদের নাসিক! কত্তিত হোত ব্যভিচারিণী হওয়ার tfe- wal সেই 
প্রকরণ অবশ্য ছিল ZA, ফলও খুব বেশী সন্তোষজনক হোত না, তবে তার 
মূলতত্বের আজও পরিবর্তন হয়নি । সম্ভবতঃ, অধর্ববেদেই ভারতীয় চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া wal বেদে অনেক এন্দজালিক রোগ- 
আরোগ্যের তালিকাও যেষন আছে, তেমনি আছে ৰহু গাছ-গাছড়ার উল্লেখ, 
ব্যাধি নিরাময়ে যাদের ব্যবহার কর। হোত । নেখানে চিকিৎসা পরিষেবার 
গুরুত্বের বিশেষ উল্লেখ পাই, যাতে পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের ‘হিপোক্র্যাটিক ওখ’ 
{Hippocratic Oath)-এর মূলনীতির সমর্থন মেলে | 

আয়ূর্বেদের যেমন উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তেমনি asta 
চিকিৎসা-পন্ধতিও এই দেশে পৌচোয় ও NS হয় । মূসলমান শাসনকালে 
হাঁকিমী চিকিৎসাকে উৎসাহ দেওয়া gal তার! বৃদ্ধিমান ছিলেন তাই হিন্দু 


“চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অনেক কিছু প্রশংসনীয় দেখেছিলেন তারা, এবং নিজেরাও 


 বোস্বাইয়ের Kaiser-e-Hind যাসিকপত্রের আগষ্ট € ১৯৮৬ ) সংখ্যায় 
প্রকাশিত “On Medical Malpractices"— লেখিকা: Inez 
Dullas—প্রবন্ধের অনুবাদ | অনুবাদক : অক্ষয় মৌলিক | 
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নতুন ভাবধারা নিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজরাও নবতর ভাবধারা নিয়ে আসে | 
শিক্ষিত জনমানলসে ‘এ্যালোপ্যাথি’'র আবেদনই ক্রমে প্রবলতর হয়ে ওঠে | 
কারণ এর কার্ষপরিধি বিস্তততয়, এর যুক্তি সারবত্তর, এবং এর fefe 
বৈজ্ঞানিক | 

আজকাল আমাদের সরকার পাশ্চাত্য এবং দেশীয় Goa চিকিৎস? 
পন্ধতিরই সমাদর করে থাকেন। 

এ-ও সত্য যে, আজকাল হালপাতালের সংখ্যা Saytaq ও মেডিকেল 
কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়েছে ; এবং অনেক সংক্রামক ব্যাধি, যেমন টি. বি-, 
ভি. fs., ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, বসস্ত প্রভৃতি এখন আয়ত্তাধীন হয়েছে ; এবং গড়: 
aige এখন বেড়েছে ; এবং পরিবার-পরিকরপনাকে এখন উচ্চ অগ্রাধিকার 
দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ছুর্তাগ্যক্রমে এও সমান সভ্য যে, আজকাল বেশ কিছু 
fasafas চিকিৎসক ও রয়েছেন হারা হিপোক্র্যাটিস-এর শপথ বাক্য 
অন্ছসরণের পরিবর্তে হিপোক্রিটের ( বা ভণ্ডের ) শপথ মেনে চলেন! এইসব 
ভাক্তার যে কোনে! সানান্ত অসুখের জন্য তাদের রোগীদের কেবলই নানা 
ঠিকানায় দৌড় করিয়ে মারেন। 

ভার! তাদেরকে এক ল্যাবোরেটরী থেকে অন্য ল্যাবোরেটরীতে, এক 
স্পেশ্যালিই থেকে আরেক স্পেশ্যালিষ্টের কাছে কেবলই চালান করেন-_রত্ত 
মলমূত্রের পরীক্ষা, কিন্ব। এক্স-রে, কিংবা ae দেহের স্ক্যানিং (Complete 
body-Scanning) few ই. লি. fa. রিপোর্টের acy । এইসব ল্যাবরেটরী 
কিন্ব। স্পেশ্টালিষ্টের কাছ থেকে এই ভাক্তারয়। আবার তাদের নির্দিষ্ট 
পার্সেণ্ডেজ পেয়ে থাকেন--তা সে কমিশন যতে! সামান্তই হোক না কেন 
তার উপর আজকাল এমন ডাক্তার বিরল যিনি বেশী রাত্রে রোগীকে তার 
চেম্বারে n বাড়ীতে দেখতে স্বীকার করবেন কিম্বা রবিবারে রোরী METIA | 
এমন কি হাসপাতালের ‘বেড’ আগাম বন্দোবস্ত না করলে আজকাল পাওয়া 
AGH AA | 

আজকাল কি হাসপাতালগুলে! রোগীদের পক্ষে অভান্ত বিপজ্জনক স্থান 
হয়ে ওঠেনি, যেখানে যাওয়া মানেই প্রাণসংশয় ঝুঁকি নেওয়।? সম্প্রতি 
সরকার চালিত জে. জে. হাসপাতালে তেরে! জন লোক প্রাণ হারায় । 
জনশ্রুতি যে, একটি Say কোম্পানীর aes নিয়মানের গ্লিসের়ল (glycerol) 
aay তানের CTENI হয়েছিল, একটি প্র্যাটিক আধারে । সেই শুধধটিতে নাকি 
শতকর1 ১৮ ভাগ ভাইএখিজিন মাইকল (diethylene glycol)-aq ভেজাল 
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সেশানো! ছিল__হ! একটি অধিবিষ এবং য! যুত্রগ্রস্থির ( বা কিড নির ) পচন 
Ratz | 
তারপর সিওনের BMC পরিচালিত LIMG হাসপাতালের ছয়জন 
ছাত্রের কথায় আলি | এর! হেপাটাইটিস-বি রোগে Stats হয়েছিল, খুব 
সম্ভবত: রক্তদান করার ফলে। 
আবার দেখুন চারটি নিরীহ অসহায় শিশু, stai হাসপাতালে এটিও 
সরকার পরিচালিত হাসপাতাল-__মার! গেল, ট্রিপল এ্যার্টজেন আর 
পোলিওমাইলেটিস ইন্জেকৃশন্‌ নেবার একঘপ্ট| পরেই । খুব সম্ভবতঃ 
এ্যানাফাইল্যাকৃটিক শকৃ-এর (anaphylatic shock) জন্য | এও সম্ভব CB 
তাদের Sars] ভুলক্রমে কোনে! মাস্ল্-রিল্যাক্সাণ্ট (muscle relaxant)-az 
ইনজেকশন দেওয়া! ভয়ে থাকতে পারে | এই ওষুধটিও সরকারী ate fea 
বায়োফার্মাসিউটিক্যাল করপোরেশন (Haffkeine Bio-pharmaceutical 
Corporation) পরিবেশিত দশ-ভোজীী ট্রিপ. ল্-এ্যারন্টিজেন আধারের Set 
বোতলেই পরিবেশিত acy থাকে | 
এ-সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে এ ঘটনা ঠিক ১৯৮৫-এর আগে Yate থেকে 
e+ কিলোমিটার দূরে অনুচিত উর্যাজেভিরই অনুরূপ ঘটনা | এ ঘটনায় পাঁচটি 
শিশু কুযুরারি (curare) ইন্জেকৃশনের ফলে মারা যায় । gate একটি 
মাস্ল্‌ রিল্যাক্সাণ্ট ( পেশী শিথিলীকরশ Ba) যেনার্পটি এই ইনজেকশন 
দেয় সে একটি অশিক্ষিত নার্স, ঘে গধুধটির গায়ে ইংরেজী লেবেল পড়তে 
পারেনি। 
তারপর সেই ঘটনাটি দেখুন £ দাদরের একটি বেসরকারী চিকিৎসালসে 
সম্প্রতি এক বোতল gestae কেনা হয়েছিল । যখন সেই ৫** মিলিলিটার 
বোতলটি ব্যবহার কর! হবে এমন সময় পরিষ্কার দেখা গেল যে তাতে কালো- 
কালো ছত্রাক (fungi) রয়েছে | বোতলের গায়ে expiry date (বা ওষুধের 
কার্ষকারিতার মেয়াদ শেষের তারিখ) ছিল ata® ১৯৮৮! বোতলচির 
ব্যাচ, নম্বর ১২৭৭৮ এবং তা একটি বোম্বাই নগরীরই ল্যাবরেটরী কর্তৃক 
তৈয়ারী হয়েছিল সেপ্টেম্বর ১৯৮৫-তে। বোতলের গায়ের লেবেলে লেখ! 
ছিল, “free from ali bacteriostatics” | 
geste facta প্রসঙ্গে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাটাও বলি i 
প্রাস্স বারে! বছর আগে পেটের একটা অপারেশনের পরে আমায় গ্ুকোজ ডিপ. 
দেওয়া হয় । এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার টেম্পারেচার আতঙ্কজনক ভাবে বেড়ে 
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বায়। আমি ভুল বকতে থাকি, কম্প দিয়ে জয় আসে, দাত dese করতে 
থাকে | এ সবই ঘটে একটি সংক্রামিত পুকোজ ডিপ থেকে | 

কিছু বিবেকবজিত ডাক্তার গর্ভবতী স্বীলোকদের amniocentesis করেন, 
গর্ভস্থ ভৰণ Bt অথবা পুরুষ এইটে অবগতির জন্যে । এর উদ্দেশ্যে স্রী-ভজণের 
গর্ভপাত সাধন, ষেহেতু বহু Seta পিতামাতা মেয়ে অপেক্ষা পুত্র-সম্তান অধিক 
কাম্য জ্ঞান করেন। বো্বাইয়ের হানপাতালসযূহে সম্প্রতি যে amnio- 
centesis-এর পরে ৮***টি গর্ভপাত অহ্ষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে 1292/6 ভণই 
ছিল ক্ত্রী-জাতীয়া। ১৯৭৮-৮২ সালের মধ্যে বোম্বাই শহরে ৭৮,০০টি 
amniocentesis-পরবতী মেয়ে-জণ হত্যা ঘটেছে ! 

আমাদের দেশে ডাক্তারী ভিগ্রী যোগাড়ের কারবার কি এতই এখন সোজা 
হয়ে গেছে যে, আমাদের ( মহারাষ্ট্রের ) মুখ্যমন্ত্রীর sata পাইনিকোলজির 
নম্বর হাতসাফাই করে বাড়িয়ে একেবারে ফেল কর! ছাত্রীকে পাশ দেখানো 
হোল ! এরকম ডাক্তারের উপর লোকে কী করে নির্ভর করতে পারবে ? 

এখন মোদ্দাকথাগুলিতে আবার আসি : সরকারী হাসপাতালগুলির 
পরিচালন! কি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকেও এখন অপকৃষ্ট নয়? aay নির্মাণ 
যানের কি অবনতি wef, বর্তমানে athail কি আগের চেয়ে FA 
বিবেকসম্পন্গ এবং কম শিক্ষিত হয়ে গেছে? এবং হাসপাতাল, ডাক্তার ও 
নার্সরা] কি এখন ধনী আন্বদেশীয় রোগীদের সেবা-শুশ্রধা আরামের 
আয়োজনেই অধিকতর ব্যস্ত ? 

স্বীকার করব যে, কেন্দ্র একজন উচ্চতম স্বাস্থযমস্তরকের কর্মচারীকে srw ও 
জে, জে. হাসপাতালের শোচনীয় ঘটনাগুলির sere পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত 
সরকার এইসব অপরাধের বিরুদ্ধে কী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন? দৃষ্টাস্তশ্বরূপ, 
সেই গ্লাইকল-উরযাজেভির বিষয়ে অনুসন্ধান ব্যাপারটির কী পরিণতি ঘটেছে 
যে অনুসন্ধান চারমাস পূর্বে নিযুক্ত হস্সেছিল ? হৃুন্নীতিগ্রস্ত এবং ক্তায়-অক্তায় 
facasafas লাভলুক্ধ ব্যক্তিরা কি বিন! দণ্ডে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে ? 

চিকিৎসা-ব্যবসায়ে এই দুনাঁতির অতিরুদ্ধি কি আকাশচুম্বী জ্রব্যমূল্যের 
সঙ্গে AHS 7 

কারণ UF হোক, ডাক্তার ও হাসপাতালের cam যা ঘটছে তাতে 
বেচার! হিপোক্র্যাটিস নিশ্চয়ই বারবার তার কবরে এপাশ-ওপাশ করছেন | 


চিত 


নির্মোক 

BEIRA এই pafssi— 
জন্ম মৃত্যু যুদ্ধ শান্তি, 

faaifan এবং জীবিকণ, 
feral দ্বেষ VS প্রেম স্বণা ও Sate, 
অবশেষে শ্শানের দ্বাহু__ 

afata শোকবিলাপিক1 | 

প্রত্যহের এই Sassy | 


তবু মনে রাখ ভালে! 
এও আবরণী | 
সত্যের পরম! শাস্তিথানি 
আছে কোনোখানে এরই অন্তরালে, 
দৃষ্টির আড়ালে | 
আবরণে মুগ্ধ হয়ে 
ভেসে যাই ষদ্দি 
পাব না সতোরে খুঁজে 
ae নিরবধি | 
তবু সে CSI আছে এই সংসারের 
সব কিছু বোপে | 
পুল্পগন্ধে, SUVA লেপে, 
পাখীর কৃজন গানে, 
জীবনের স্চনায়__আর অবসানে | 


শুধু ভাপা নয়, 
প্রচ্ছদের মুগ্ধতায় হাসা নয়, 
ঝাপ দিয়ে পড়া নয়, 
দাবানলে দাহছনের লোভে 
কিম্বা চিভক্ষোভে | 


SA; 


REO: 
এগ Li 


i 
ci 
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দেখার অন্তরে ধেখ! চাই,__ 
সেই মন্ত শেখ! চাই 
দেখ! শুধু বিবিক্ত দৃষ্টিতে-_ 
তা হলেই স্থির 
পাবি ওরে আনন্দের তীর 
এ উন্মাদ চঞ্চল wh | 


এখানে ষাপোড়ে ও পোড়ায় 
আছে তার অস্তরেতে প্রশান্ত আলোক : 
তাই হোক 
অন্থি্ট তোমার, ওরে মন, 
QUT এ সংসারে তোর চংক্রমণ ॥ 


সভ্যতা কি মানুষের ? 
রবীন্দু বিশ্বাস 

পুড়ে যাচ্ছে শরীরের ক্ষমা, রোমকৃপ, মেহের Taq ; 
পুড়ে যাচ্ছে খাসের সবুজ, AATA, আমের মুকুল; 
পুড়ে যাচ্ছে Alacra বুক, VAASI, শ্রমের সংসার | 
সেই এক খাগুবদহন; BAÍA আগুনের লোভ 
নষ্ট করে শান্ত খরগোস। প্রাচুর্যের ভুজ্যি বয়ে 
সভ্যতার অরুচি হলেই অনায়াসে {Ts নেয় 
মানুষের লোভের AKI; arate স্পর্শ করে 
ataa অহঙ্কারটুক্ধ। প্রতিবার একই নিয়মে 
atacaa মাহছুব পোড়ায়! অন্ত এক প্রতিষোগিতার 
খেল! করে, মলম জোগায়, অগ্রিবিরোধী ay কিছু 
কমদামে বিকোয় ওদের । মানুষ কি বুঝতে পারে না? 
পারে, তৰু সভ্যতার কাছে মানুষে প্রাপ্তি অনেক | 
তাই নিজন্ব Ra কাছে হাত পেতে থাকে । কেষেকার 
সৃষ্টিকর্তা বোঝা NAGI! ARA কি সভ্যত1 বানায় ? 
সত্যত! কি খানের ! নাকি সভ্যতার নির্মাণ মানব | 


৮ 


নারী-সংহিত। 
উদ্জিল। মুখোপাধ্যায় 


তখন সন্ধ্যে হুব হুব---সবে শীত পড়েছে, হঠাৎ কানে এলে! বল হরি 
হরিবোজ-"'হরিবোল-"'সথরেল! গলার আওয়াজ, নারীদের FÍU I ছুটে গেলাম 
বারান্দায় । গিয়ে দেখি afew দেবীকে নিয়ে যাচ্ছে | নন্দিত! দেবীকে আমি 
ভালো করেই চিনি । তিনি নারী জাগরণের একজন বিশেষ wal! তাহলে 
নন্দিতা দেবী চললেন! নন্দিত! দেবীকে QWA করে মালা চন্দনে সাজান! 
হয়েছে শবাধারে ধূপের গোছ। জ্বলছে, Sa ates মছিল। শবাধার বহন 
করে চলেছেন | যেখানে চারজন পুরুষ হলে চলতো, সেখানে আটজন মহিল। 
তে! লাগবেই । নন্দিতা দেবীর ইচ্ছাছছসারে এই স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে নারীর! 
এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। শৰ বন্ধনকারীর! vara দিয়ে বা আচল দিয়ে 
কপালের ও মুখের ঘাম মাঝে মাঝে মুছে নিচ্ছেন । শীত পড়েছে তবুও মেয়ের! 
CUR উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে । কয়েকটি মেয়ে ফুলের পাপড়ি, পয়সা ও লাজ 
বর্ষণ করে চলেছেন। অল্পবয়সী মেয়ের! «eal বাজিয়ে গেয়ে চলেছে-_দিন 
গেল বৃথা stew ata গেল নিদ্রে ইত্যাদি । ভুল হলে বড়রা খেই ধরিয়ে 
দিচ্ছেন। 
নৃতন একট! কিছু হচ্ছে সেঞ্জন্তে মেয়েদের উৎসাহের আর সীম! নেই | 
শুধু নাতনী gfant মাঝে মাঝে ফ্কাপিক়ে ফুঁপিয়ে কাদছে। ঠাকুমার বড় 
আদরের নাতনী সে। বয়স্ক! তু-একজন হিল) তার হাত ধরে সান্তনা? দিতে 
দিতে চলেছেন | মেয়েদের দেবে মনে হচ্ছে কেউ চাকুরী CHAS, কেউ কলেজ 
ফেরত, কেউ qi স্কুল থেকে ফিরেছে । শুকনে। মুখ, এক কাপ চা জুটেছে কিনা 
সন্দেহ | নন্দিত! দেবীর মুত্যুলংবাদে সবাই ছুটে এসেছে । ঠোটের লিপস্টিক 
প্রায় মোছেো| মোছো, কারও কারও দাম মুছতে মুছতে কপালের স্থহাগ-বিজ্দী 
গালে এসে নেমেছে | পরনে অবশ্য দামী তাতের শাড়ী, কারও বা fares 
শাড়ী, কাধে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে কার ও বা চটী, কারও q1 হাই হিল জুতো | 
পথের GUA ছেলে ZG যুব! বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। এ 
qI দেখে তার! তাজ্ষব বনে গেছে। ভালে! করে খোজ নিয়ে জানলুষ, মৃত! 
ভার ইচ্ছে নিজ হাতে লিখে রেখে গেছেন- তার শেষ কাজ মেয়ের] করবে । 
এমন কি মুখাগ্রি করবে তার একমাত্র পুত্র অমরের কল্ত। সুপ্রিক্বা । তিনি 
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আয়ও লিখেছেন, ছেলের! ছাড়! মেয়েদের কি কোনে! গতি নেই ? ta তে! 
পুরুষেরাই তৈরী করেছে। কেন নারীর! আদিম যুগ থেকে পুরুষের কাছে 
নতি স্বীকার করবে? কেন নারীর! অবিরাম চোখ রাঙানি খাবে ? কেন 
নারীকে শৃত্র বলা হয়? কেন গীতা ব! চত্তীপাঠে নানীর কোনে! অধিকার 
নেই? অবশ্য আজকালকার নারীরা এসব মানেন না। কেন ছেলে বউ 
আনতে যাবার সময় মাকে বলে যায়, মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি? 
কেন মেয়ের! দাসীর অধম হয়ে থাকবে? Bl স্বাধীনতা এসেছে বলেই ততো 
মেয়েরা আজ লেখাপড়া শিখছে | তোমট। খুলে চাকুরী করছে । কেউ হাই 
কোর্টের ae হয়েছেন, কেউ ব্যারিস্টার! তিনি আরও লিখে রেখে গেছেন, 
পুরুষের AS CATIA ঘখন সব কাজই করতে পারছে, তখন কেন মেয়ের! 
হীনত1 স্বীকার করবে? আমাদের বিগত প্রধানমন্ত্রী তে! নারীই ছিলেন | 
তিনি কি রাজ্য পরিচালনা করেননি ? 
নন্দিতা দেবীর একমাত্র পুত্র অমর cata করে শ্মশানে যাচ্ছে । কিছুতেই 
সে প্রচলিত নিয়ম কানন বদলাতে দেবে না। RILATA সাথে বাপের প্রায় 
হাতাহাতি হবার উপক্রম | ভাগ্যিস নন্দিত? দেবী তার শেষ ইচ্ছে লিখে রেখে 
গিয়েছিলেন, তাই দলিল হিসেবে সেটাই কাজে লাগলে!। ইলেকট্রিক pke 
নন্দিত] দেবীকে শোওয়ানো হোলো। মুখাগ্রি করলে! নাতনী স্থপ্রিয়া। 
অমর করুণ নয়নে মায়ের মুখের দ্বিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছিল। 
শেষ প্রণাষের সময় fa ফুপিয়ে কাদতে কাদতে বলল কেন গে মা, 
আমাকে তোমার শেষ কাজটুকু থেকে বঞ্চিত করলে ? একজন ays মহিলা 
অমরের পিঠে হাত রেখে AHATA সুরে বললেন £ ভুল বুঝে! ন! atat- 
নন্দিতাদি আমাদের ছিল! সমিতির একজন বড় ওয়াকার । তারই ইচ্ছা 
আমর! পালন করছি atal তোমাদের ay সংহিতাকে আমর! পালটিয়ে 
এবার নারী সংহিত। লিখতে ae করেছি। এবার আমরাও শ্লোগান দেব-_ 
"আমাদের দাবী মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে। শ্রদ্ধেয় aR যখন 
সংহিতা লেখেন তখন নারীদের তিনি যথার্থ atin দেননি বলে আমর! মনে 
করি। তাছাড়া বাবা, এই যে শ্রীরাষচন্দ্র যাকে ঈশ্বরের অবতার বলা হয়, 
প্রজারঞ্রনের ace তার সাধবী স্ত্রীকে তিনি ত্যাগ করলেন কেন বাপু ? অবজ| 
অসহায়! নারীকে ত্যাগ না করে' তিনি তার যেকোন ভাইকে সিংহাসনে 
afaca সীতাকে ace নিয়ে না হয় নিজেই বনে গিয়ে থাকতেন। এই কি 
আমাদের বীর চূড়ামণি ees শ্রীরামচন্দ্র, যিনি হরধ ভেজে সীতাকে নারায়ণ 
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“সাক্ষী করে সুখ ছুঃখের সাথী বলে গ্রহণ করেছিলেন? একি তার উপযুক্ত 
কাজ ! শুধু লোকের মন রেখে চলবে, শুধু লোকের ARAI কুড়োবে। ! ala 
প্রতি কোনে! কর্তব্য নেই? অগ্নি পরীক্ষা! দিয়ে atez থে সীতা faces 
Aasi প্রমাণ করলেন, তাকেই তিনি ত্যাগ করতে একটুও কুঠিত হলেন 

না! যে ষাই বলুক, আমর! নারীর! এট! স্ত্রীজাতির অবমানন1 বলেই মনে. 
করি। দ্বিতীয়বার অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলায় অপমানিত! অবহেলিত! সীত। 
পাতালে প্রবেশ করলেন, মানে আত্মহত্য। করলেন। এছাড়া Sta আর siz 
বা করার ছিল acai! 

এর চেয়ে মহাভারতের মনিপুররাজকন্তা চিত্রাঙ্গদ!, fafa সর্বরকম শিক্ষ! 
দীক্ষায় পারঙ্গত।, তিনি আমাদের কাছে আদর্শ নারী । অর্জুনকে তিনি aw) 

' সঙ্কোচ ত্যাগ করে বীরাজ্গনার মত বলেছিলেন: তুমি আমার দয়! করিস্াসাথায় 
রাখিবে তাহা হুইবে না। তুষি আমার পায়ের নীচে দলিবে state হুইবে 
না। আমি তোমার সর্বকাজের সাথী হইতে চাই, আমাকে তোমার পাশে 
থাকিতে দিতে হইবে, তোমার সন্তানকে আমি দ্বিতীয় ag নরূপে পড়িয়। 
তুলিব | 

সেকালে অবশ্য এক আধজন atal ছিলেন, যেমন খন1, লীলাবতী, গাগা, 
Cara ; তাদের কথা আলাদ1, তবুও খনাকে জিভ কেটে ফেলতে হয়েছিল ।--- 

অমর অভিমানী হরে বললো, বেশ, আমি তাহলে SAAN, শেষ কাজ 
স্থপ্রিস্সাই করুক ; কিন্ত আপনাদের ফিরতে cBl রাত হবে, সে সময়ে যি 
কোনো Vata এসে আপনাদের কারও হাত ধরে, আত্মরক্ষা! করার শক্তি আছে 
তে1? এক ব্যাটেলিয়ান মেয়ে পুলিশ সঙ্গে আনলে ভালো! হোতে! নাকি ? 
agafo করেন তো] আমি ফিরে গিয়ে ব্যবস্থা করি । এতট! স্বাধীন হবার 
আগে দেবী চৌধুরানীর aS লাঠিখেল। ছোরা খেল! ক্যারাটে প্রভৃতি শিখে 
নিয়েছেন তো? afya তে! বহু পূর্বেই আপনাদের পথের afer দিয়ে 
গিয়েছেন | 

মহিলার! নীরবে এই বক্রোক্তি হজম করলেন, কারণ দিনকাল ভালে নয়, 
কথাগুলি সবটাই সত্যি। কখন যে কি হয় বল1বায় না। বুদ্ধি খরচ করে 
একটুও ভয়ের ভাব ন! দেখিয়ে একজন বয়স্ক! মহিল। বললেন, দেখ বাবা, এই 
দুঃখের মাঝে এরকম কটু কথ! শুনতে একটু খারাপ লাগে। তা বাব! তুষি 
ঘখন নন্দিতাঁদির নিজের ছেলে, শেষ Stake পর্যন্ত থেকে wel তুষি 
থাকলে আমাদের আর ভয় কী? 
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সমস্যা দেখ! দিল পুরোহিত নিয়ে । তিনি যে বেটাছেলে ! শাড়ি পরিয়ে 
কিছুক্ষণের জন্যেও তো মেয়েছেলে সাজানো যাবে না! Beat. শ্মশানে 
পুরুতের কাজ একজন সংস্কৃত জানা ব্রাহ্মণ-কন্তাকে দিয়েই করাতে হবে ঠিক 
হোলে! । বেশ কিছু টাকা পুরোহিত মহাশয়ের হাতে গু'জে দিয়ে, বৃদ্ধার শেষ 
ইচ্ছে জানিয়ে সেই ব্রাহ্মণ-কন্তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া হোল । পুরোছিত 
মহাশয় তাতেই খুশী হয়ে নিয়মকাহন সেই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বাতলিয়ে দিলেন। 
বাড়ী ফেরার সময় বেশ রাত হয়ে গেল। 

সত্যিসত্যিই গোটা কয়েক Weta পথরোধ করে দাড়ালে!। কি গে! 
fafwaftai: এমনি এমনি ছাড়ছিনে তে! ভাই ! খালি হাতে ভে! ফিরবো 
না ভাই! কানের Qa, গলার হার, চুড়ি, আংটি, রিইওয়াচ, ভ্যানিটি ব্যাগে 
টাকা-পয়সা, যার য1 আছে Mr গির ঝেড়ে দাও নইলে কিছুতেই ছাড় পাবে 
না জেনো afa আপত্তি কর তে গোটাকয়েক দ্বিদিমপিকেই তুলে faca 
যাবে! ৷’ 
মেস্রে-বউব্র দেখলে! কোনো উপায় নেই eaaa আন্তিন গুটিয়ে 
আসছিলে।। কয়েকজন বয়স্ক! মহিল! তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন | 
এতগুলি মান্তানের সাথে একা অমর কিছুতেই পারবে না । সেয়ে-বউন1 বিন! 
বাকাব্যয়ে টাকা-পয়সা গয়নাগাটি সবকিছুই এই মাভ্ভানগুলোর হাতে তুলে 
দিল । একটি অল্পবয়সী বউ, বোধহয় aga বিয়ে হয়েছে,_তার কাতর 
মিনতি শোন! গেল । -_-এই লোহা-বাধানোট1 নিও না ভাই, abi আমার 
acatfea fost মাস্তানটি হাত বাঁড়িয়েই azea বলল acatfon চিহ্ন 
তোমার fafaa সিছির বৌদি, সেটা তো ave দিচ্ছিনে-*-এবার বাড়ী গিয়ে 
আসল লোহা পরে নিও | 

আর একটি বউয়ের করুণ Stal শোনা গেল | এ আংটিট! নিও না ভাই ! 
এট! আমার স্বামী ফুলশধ্যার রাতে আমাকে উপহার দিয়েছেন। ateta 
চুক্‌ চুক্‌ শব্দ করে উঠলে! ---“‘আছা, দিদিমণি গো, আমাদের তে? কেউ উপহার 
দেওয়ার নেই ভাই, এই আংটিটা না হলে যে আমার চলবে না ভাই । মনে 
হচ্ছে আসল কমল হীরে ---খোলো৷ খোলো|'--দেয়ী করলে আমিই খুলে নেবে! ।” 
বউটি নিরুপায় হয়ে কাদতে কাদতে আংটিট1 খুলে দিল । মাস্তানটি ace, 
দ্বেখুন দিদ্িভাইরা, চাকুরী-বাকরী নেই, তাই এইপথে আসতে হয়েছে | তবে 
আমরা কিন্ত তোমাদের ছুইনি wel Berl অছভ্যো আমর! নই--- 
দেখতেই পাচ্ছে | অছভ্যতা আমরা পছন্দ করিন1। মাস্তানটি একটু হেসে 
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আবার বললো, সোয়ামী তে! তোমারই azca ভাই, আর একটা আংটি a 
হয় গড়িয়ে দেবে! 

atetaal বিদায় হতে মেয়ে-বউর1 বলাবলি করতে লাগলো £ আমরা 
এতগুলো মেয়ে, মাত্র এই কয়জন atatacs টিটু করতে পারলুম না, এ 
আমাদের কী হোলো? এই কি আমাদের স্বাধীনতার পরিণাম ? এবার 
ফিরে গিয়ে অন্ত ব্যবস্থা করতে হবে । শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে গল! ফাটাজে 
চলবে ন1। এবার afgani সমিতিতে ভনবৈঠক, ছোর। খেলা, লাঠি খেলা, 
ক্যারাটের ক্লাশ খুলতে হবে। কিন্ত এসবই বা! শেখাবে কে? সেও তো 
মিষ্টারদেরই শরণাপন্ন হুতে হবে । মেয়ের! আরও বলাবলি করতে লাগলো, 
সত্যি সত্যি মেক্সে-পুলিশ আন! উচিত ছিল । খুব শিক্ষা হয়েছে যা cers | 

ক্রমে শ্রান্ধশান্তির দিন এগিয়ে arail অমর বেড়াতে যাচ্ছি বলে 
কালীঘাটে ঘ্র'ভাড়া নিয়ে মায়ের শ্রাদ্ধশাস্তির প্রতীক্ষায় রইলো। দলিল 
অনুসারে স্থপ্রিয়াই atra অধিকানিণী'--তবুও অমর ঠিক করলো! গোপনে 
মায়ের শ্রাদ্ধ সেও করবে । --- Sta একটা fowl মনে জাগলো, ছু-জার়পায় 
ষখন শ্রাদ্ধ হবে, তখন একই সময় মায়ের caste কি কনে atlases হবেন ! 
এবং ছুগজ্জায়গার পিণ্ড তিনি গ্রহণ করবেন কিন! সেটাও চিস্তার fara দেখা 
যাক !! শেষ পর্যন্ত ভাটপাড়া, কাশী ঢুড়ে একজন atte বিশারদ ব্রাহ্মণ 
মহিলাকে tex গেল । ভদ্রমহিল। তার স্বামীর কাছ থেকে বারংবার 
রিহার্সাল দিয়ে atatetta সব শিখে নিলেন । স্বামী হাসতে হাঁসতে 
স্বীকে বললেন__খুব সাবধান, ভুল ষেন নাহয়! স্ত্রীকে একগাছা পৈতে 
পরাতেও তিনি তুললেন T] | 

শ্রাঙ্ছের দিন দলে দলে ছোট-বড়-মেজ-সেজ মেয়ে-বউর! শ্রান্ধবাসরে গিজ 
fre করতে লাগলো । সেই ব্রাহ্গণী পুরোহিতানি নিখু'তভাবে শ্রান্ধক্রিযন1 
সুসম্পন্ন করালেন | বিরাট ভোজের আয়োজনও হোল-_কিন্ত পুরুষের! বাদ | 
তারা বোধহয় সেদিন অস্তের বাড়ী বা হোটেলে আহার পর্ব সমাধান করলেন | 
দ্বাদশ ত্রাহ্ধণীকে দান-দক্ষিণা দেওয়া হোলে! । চারিদিকে মেয়েদের মধ্যে 
ধন্য ধন্ত রব উঠলে! । মনে হচ্ছিলো ফুলষাল। চন্দনে সাজানো নন্দিত দেবী 
যেন ফটোর মধ্যে দিয়ে এই waita খুব উপভোগ করছেন । মহিলারা 
বলাবলি করতে লাগলেন, যদি মেয়ে আথলেট হতে পারে, মেয়ে জজ হুতে 
পারেন, cava উকিল, মেয়ে শিক্ষিকা, মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে চাকুরির, cata 
পর্ততায়োহিনী, মায় মেয়ে মুটেও হতে পারে, তবে মেয়ে পুরোছিতই বা হবে 
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না কেন ? তবে শিক্ষা এই হোলে! ষে, মেয়েদের আত্মরক্ষার WF নৃতন 
প্রস্ততি চাই। গৃহে ধিনি sai, জায়া-জননী, বাইরে আত্মসন্মান রক্ষার্থে 
খডগধারিণী অস্থরবিনাশিনী হবেন। মেয়েরা তো মা! দশতভুজ্জারই স্বজাতি! 
মনে হয় প্রেরণাট! নন্দিতার্দেবী মা! দুর্গার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন | 

ভবিষ্কতে কী কী করতে হবে মিটিং করে পরে ঠিক হবে স্থির হোলে। । 
হালে পানি না পেলে সমন্য! সুলতুবী রেখে একট! কমিটি করে, পরে স্থির হবে 
কি কর! যাবে না যাবে, সরকারের এ GATS অনুসরণ করে তারাও আপাততঃ 
একট! কমিটি গঠন করবেন স্থির করলেন। কমিটি আবার সাময়িকভাবে 
বিষক্টা সুলতুবী রাখলেন । কবে যে পরের মিটিং হবে, সে তারিখ এখনে! 
জানা ষায়নি। 


AI রচনা 
অন্য অন্ন 
সুনীল চট্টোপাধ্যায় 
[ এক ] 

কলকাতার কাছে আমাদের তিন কুঠুরির একট! বাড়ি ছিল। পঁচিশ ৰছর 
আগে এই বাড়িটি ষখন তৈরি হয় তখন আমি যুবক । স্পষ্ট মনে আছে, 
গ্রীশ্বের ছুপুরে অনেক দিন সেখানে থেকে fafaga কাজ দেখেছি, মাঝে 
মাঝে ইটগুলে! জলে ডুবিয়েছি এবং সেই ভেজা ইট, বার! যোগান দেয়, তাদের 
atata তুলে দিয়েছি । সুখে দুঃখে এই বাড়িটি প্রায় পনেরো বছর আমাদের 
জীবনের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ছিল। তারপর আর দশট বাড়িতে ঘা হয় এখানেও 
ভাই হল। ভাইয়ের] চাকরি নিয়ে নান! জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল । বোনদের 
বিলে হয়ে গেল। শেষ RH, মা মার! গেলেন । ধীরে, কিন্ত অনিবার্ষভাবে 
বাড়িট। জীর্ণ, পরিত্যক্ত হল। বছর Seas আগে, গ্রীন্মের ছুটির শেষে বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে কাজের জায়গায় যাবার সময় মনে হয়েছিল, এই বোধ হয় শেষ 
বারের মত বাড়িতে থেকে গেলাম । তাই হল। এর মধ্যে আর সেখানে 
ফেনা হয় fal বাড়িটার দুর্দশার কথ! মাঝে মাঝে কানে এসেছে | কিছু 
করতে পারি fal বছর খানেক আগে শুনতে পেলাম, আমার এক বোন এবং 
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stints বাড়িটিতে আছে | 
করেছে | 


» 


Stal তাদের দরকার মত ওটার পরিবর্তন 
গ্রিল, কোলাপদিবল গেট, জলের কল ইত্যাদি এনেছে | বার়িটাকে 
এখন আর চেন! যায় ai! শুনতাম, আর খারাপ লাগত। একদিন কানে 
এল, Natta আসবাবগুলি, চেয়ার টেবিল ইত্যাধির wea atari হয়নি ॥ 
ওগুলে। রোদে বৃষ্টিতে উঠোনে পড়ে নষ্ট হুচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার ছেলে 
CATA] ওই বাড়িতে যায়। কখনও উইয়ে ater আামর। একট! বই, তিরিশ 
বছর আগে কোন বন্ধুর লেখা একট! চিঠি, সেই ধ্বংস Bors মধ্য থেকে উদ্ধার 
করে faca আসে। আমি আমার এখনকার আলমারিতে সেগুলো AG করে 
রেখে দিই । cafea খবর পেলাম, এ স্থযোগও আর আমি পাব না। 
আসবাব ও বইপক্রগ্রলি নষ্ট হচ্ছিল দেখে আমারই এক ভাই একদিন CTN 
ভাড়া করে সেগুলি নিজের বাড়িতে fara তুলেছে। ও ধের সবার কথা আমি 
SACS পারব । বাবার তৈরি একটি বড় সেগুণ কাঠের yata ওল! টেবিল এবং 
কারুকার্য কর! একটি চেয়ারের কথ! আমি ভুলতে পারব না। ওই চেস্সারচিতে 
বসে টেবিলটার সামনে আমার কলেজ ও বিশ্ববিস্যালয় জীবনের ছ’টি বছরের 
অনেক সকাল সন্ধ্যা কেটেছে। কেরোসিনের আলোয় বই মুখে করে বসে 
থেকেছি, সন্ধ্য গড়িয়ে রাত গভীয় হয়েছে, দূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং ০২ করে 
বারোট! বেজেছে, wi চেয্নারের পিছনে এসে দাড়িয়েছেন, আমার ডাকনাম 
ধরে ডেকেছেন, বলেছেন, ATS অনেক হুল, এখন শুতে বা। 
পুরোনো চেয়ার টেবিল, ছেঁড়া চিঠি, পোকায় খাওয়া বই, বিবর্ণ ফোটো, 
এ সবের কথ! আমি যেমন করে ভাবছি, পরিবারের aw কেউ তেমন ভাবেনি । 
AATF তাদের দোষ নেই | এই ogi AF, যা প্রধানত শারীর, এক হলেই, 
SAT, ঘা প্রধানত মানসিক, এক হয় না। তাই দেখ! ata, একটি আঘাত 
একজনের কোমর বেকিয়ে দেয়, আর একজনের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে 
না। চোখের সামনে আমর! একান্রবতা পরিবার ভেঙ্গে পড়তে দেখি । afẹ 
কিছুট] Sater হাটি তাহলে দেখব প্রকৃত সত্য আরও গভীরে । দেখব, ছুটি 
মান্য কোন দিন asta ছিল না, থাকেনি । এখানেই তার একাকিত্ব, এবং 
RAS তার চেয়ে বড় কথা, তার RRIF | 


[ হুই ] 
Azfa বছর ste করে অনিমেষবাবু সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন | 
তিনি Azfar বছর ste করেছেন, কিন্ত একটান! করেন নি। যেহেতু তিনি 
শিক্ষকত!| করতেন, তাই বাবুকে ঘিয়ে পারিযদবৃন্দের মত, কাজের মাঝে মাঝে 
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ছুটি ভোগ করেছেন | শেষের দিকে তিনি দেখেছেন, লিখিত ছুটির পাশে অনেক 
wfafas ছুটি এসে জুটেছে। তিনি বলেন, স্কুল কলেজে আগে ছিল কাজের 
মাঝে মাঝে ছুটি, আর এখন ছুটির মাঝে মাঝে কাজ । যাই হ’ক, ছুটির পাল 
তুলে তার কাছের নৌকে! তররতর করে বয়ে গেছে । কোনদিন কোথাও 
আটক পড়ে নি। 

Sta সংসার জীবন, কর্মজীবনের মত সুখের ea নি। অনেক আশা নিজে 
বাকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি বেশির ভাগ সময় রোগ ভোগ করায় তার 
শাস্তি বিশেষ ভাবে SA হয়েছে । তাই আর পাঁচ জনের মত গুছিয়ে 
সংসার করতে তিনি পারেন fai বরাবর তিনি যেভাবে থেকেছেন, তাতে 
বাড়ির চেহারা কোনদিন ফুটে উঠেনি । বরাবর একটা ক্যাম্পের costa 
ফুটে উঠেছে । বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন পাড়ায় তিনি থেকেছেন, fee কোথাও 
কারও সঙ্গে কোনদিন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি । সরকারি 
চাকরিতে তাকে মাঝে মাঝে বদলি হতে হয়েছে । areal বদলির সময় 
কতদিন ধরে এর ওর সঙ্গে দেখ! করেন। তার জীবনে এমন Batt কোনদিন 
eta fà i 

fai বিষধ্নতার একটি cats তাকে ছুয়ে থাকত। কিন্তু তার কাজে 
আনন্দ ছিল বলে এই cats কোনদিন তাকে গ্রাস করতে পারে fal আজ 
খন তিনি পিছনের দিকে তাকান, তখন এই আনন্দই তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 
বলে মনে BA! অন্যত্র কোন পুরস্কার তিনি কোন দিন চান fa, পানগড নি। 

aay অনিমেষবাবুর মনে কোন Se নেই । কেননা, অন্ত দিক দিয়ে 
fefa পুরস্কৃত হয়েভেন। Sta একটি ছেলে এবং একটি cal ছুজনই 
বিশ্ববিষ্তালষের কৃতী ছাত্র এবং সম্মানজনক ey প্রতিষ্ঠিত। মেস্েটির ভাল 
বাড়িতে ভাল বিয়ে হয়েছে! aaa তাকে কোন চেষ্টা করতে হয়নি। 
মেয়ের বিয়েতে তিনি যে পরিমাণ অর্থ বায় করতে চেয়েছিলেন, উভয় পক্ষের 
witfecs তিনি তা করতে পারেন fal বিয়ের পরদিন মেয়েটি সামান্ত 
একট! সুটকেশ সম্বল করে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠেছে | এজন তার মলে, BAA 
তলানিতে সামান্ত দুঃখ জমে আছে | 

সারা জীবন বাইরে বাইরে ঘুরে তিনি এখন কলকাতার বাসিন্দ।। ভাড়। 
বাড়িতে থাকেন । কলকাতায় নিজের বাড়ি হবে, একথা কোনদিন ভাবেন 
fai ভাড়া বাড়িতে তিনি মার! ধাবেন, এই ভবিতখ্যকে তাই তিনি মেনে 


facafecaa | 


f 


h- 
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কিন্ত তিনি মেনে নিলেও, fants: পুরুষ তা মানেন fal 
সরকারি ফ্লাট বণ্টনের জটারিতে তার নাম উঠল কী sea | 
খবরট। তিনি নিরাসক্ত মনে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। 
রকম হৈ চৈ করতে চান fal কিন্ত তিনি ন! চাইলেও, Sta প্রতিবেশির! 
তাই চাইলেন | Sim কখনও এক, কখনও ব1 দলবস্ধভাবে এসে তাকে 
অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। এদের মধ্যে যাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম Stat 


এই স্থযোগে তার বাইরের বরে এসে বললেন। কেউ কেউ বললেন, আপনি 
ভাগ্যবান, ষেলোমশাই | 


ন! হলে, 


এ নিয়ে কোন 


অনিষেষবাবু বললেন, কেন এর মধ্যে ভাগ্যের তেমন কি দেখলে CETATI | 

ওর! বলল, লটারিতে আপনার নাম উঠেছে, এট! কি কম সৌভাগোর 
FA! অনিষেষবাবু বললেন, যখন ফ্লাটের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, তখন 
লটাব্রিব কথ। ছিল ait থাকলে, eas করতাম a1 | 

একজন বলল, শুধু ও ব্যাপারেই নয়। আপনার ছেলে caca Qe atga 
হয়েছে । আজকে বেকার সমশ্ক। খন SAIG, তখন ওর! বিন! SATT কেষন 
সুন্দর চাকরি পেয়েছে। 

অনিষ্ষেবাবু এ কথার কোন Gas দিলেন না। শুধু প্রসন্ন হাসলেন। 

একটি ছেলে, যে অক্তের তুলনায় এক ধাপ এগিয়ে চলে, বলল, এবার 
একট! লটারির টিকিট কিনুন, মেসোমপাই | 


ভাগা যেমন AFFA, তাতে 
আপনি হয়ত পেয়ে যাবেন | 


অনিমেয itga গল! এবার পাথরের মত কঠিন শোনাল। তিনি বললেন, 
পাছে পেজে যাই, সেই জস্কেই কিনব ন!। 

ছেলেটির পকেটে লটারির টিকিট ছিল। কিন্ত সে আর সেট! বের করতে 
পারল al সকলে অবাক চোখে তার দ্বিকে stata, তিনি আবার 
বললেন, জীবনে কোন fra অন্কপার্জিত অর্থ ভোগ কি fa 


আজও ত! 
করতে চাই না। 


অন্য যারা এসেছিলেন, তাদেরও মুখে কোন কথ! CAAA ay তাদের 
মনে ছল, অনিমেষবাবু অনেক দূরে একট! টিলার উপরে এক! দাড়িয়ে আছেন। 
তার বারবার সেই ANF অতিক্রম করতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন F1 | 

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপরে একসঙ্গে উঠে দাড়ালেন। 
বললেন, আমরা তাহলে এখন আসি! 

নিরুত্তাপ গলায় অনিমেষবাঁবু বললেন, ATRA | 


গুজরাতী ও বাঙালী 
ডঃ fapa ভট্টাচার্য 

“সাগর বাহার বন্দন! রচে শত তরজভঙ্গে”- বঙ্গভূমির উদ্দেশে বল! হলেও 
বাঙালী কবির এই পংক্তিটি অনায়াসে ( এবং বোধ হয় আরও সার্থকভাবে ) 
বসানো চলে গজরাতের বর্ণনায়। গুজরাতের পশ্চিমে সত্যসত্যই সাঁগর-_ 
আনব সাগর । বাঙলার দক্ষিণে তে! সাগর নয়, উপসাগর ates সাধারণ 
বাঙালীর চেতনায় সাগর বলতে এতদিন ছিল মাত্র সবেধন নীলমণি গজাসাগর, 
Ste কেবল একটি দিনের aw) সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে Ni! গুজরাতীদের, 
বিশেষ করে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের ওজরাতীদ্দেত্র, সাগর আছে মনে-প্রাণে। তাদের 
হুর্দিক থেকে আগলে রেখেছে কচ্ছোপসাপর ও PIN উপসাগর | সমুদ্রকে 
প্রাণ ভরে দেখার জন্য রয়েছে নানা পর্রেণ্ট_দ্বারক!, বেট Wass, পোরবন্দর, 
সোমনাথ, প্রভাস এবং ছোটখাটে! আরও অনেক ATAS | 

গুদ্ররাতীদের কাছে সাগর কোনে! ভয়ের aw নয়। ‘চল্‌ তোরে দিয়ে 
আলি সাগরের জলে’ Se] বলে কোনে! গুজরাতী রাখালকে ভয় দেখানো 
চলে না। তাই দেখি গজরাতী ‘atata’al তরজসংকুল সাগর পাড়ি দিয়ে 
ব্যবসা! বাশিজ্য উপলক্ষ্যে এখনও ছড়িয়ে পড়ছে বহির্ভারতের নান! স্থানে | 
বাঙালীর! সে তুলনায় ঘরকুনোই বটে। পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে saate 
কিংবা মঙ্গলগ্রহে গিয়ে ঘর বাধলেও বাঙালীর চোখে ভাসবে হাওড়ার পুল, 
কানে বাজবে রবীহ্গসঙ্গীত, নাকে Gass করবে ভাজ! ইলিশের গন্ধ এবং জিভে 
যা লেগে থাকবে S1 হল রলগোলার Aq | 

ভৌগোলিক দৃষ্টিতে বাঙল। ও গুজরাতের দূরত্ব কম নয়। মধ্যে দাড়িয়ে 
আছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মরু-সম রাজস্থান । তবু কেন জানি বাঙালীর 
ও গুজরাতীর ধ্যান starta কোথায় যেন একটু নিবিড় সম্পর্ক। একট! 
কারণ হতে পারে উভয় রাজ্যের মানুষের মনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি wyata | 
মধ্যযুগের গুজরাতে মীর) ও নরসিং CARSI; মধ্যযুগের বাঙলায় চৈতন্য ও 
BATA, জান দাস ও গোবিন্দ্দাস। প্রায় একই সময়ে ভারতের দুই প্রাস্ত 
-_-পূর্ব ও পশ্চিম__প্লাবিত হয়েছিল ভক্তিধর্মের জোয়ারে | 

আর একটু অতীতের গুজরাত ক্ষণেকের অন্ত হলেও দাগ কেটেছিল 
বাঙালীর মনে। আমর) জানি, এককাঁলের বাঙালী Sats ও নাটা- 
কারগণ ঘন তাদের রচনার উপাদান সংগ্রহের aw রাজপুত, শিখ ও মার1ঠী 


Lo 
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₹তিহানের দ্বারস্থ হতেন, তখন আকন্মিকভাবে একটি মাত্র নাটকের উপজীব্য 
হয়েছিল গুজরাতের ইতিহাস। এবং সেই ইতিছাসাশ্রয়ী নাটকখানি সে ata 
অনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত gra বাঙালী নাট্যরলিক মহলে বিপুল 
আলোড়ন স্বষ্টি করেছিল । শোনা যায়, atas খিজির খার ভুমিকায় 
অভিনয়ের জন্য বৈদাস্তিক হীরেন্দ্রনা দত্তের ভ্রাতা প্রখ্যাত নট অমরয়েন্দ্রনাথ 
দত্ত অপূর্ব কীতির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বইটির নাম “দেবলাদেবী* (১2১৮) 1 
লেখক নিশ্িকান্ত ag রায়। অয়োদশ-চতুর্দশ শতকের সন্ধিক্ষণে আবিস্ভূত 
গুদ্ররাতরাজ কর্ণদেবের sai দেবলাদেবশী মালিক কাফুরের অভিযানকালে 
( ১৩০৬ বৃ: ) শক্রহন্ডে বন্দিনী হুন ৷ বয়স্ক বাঙালী নাট্যরসিকদেের APS থেকে 
দেব্লাদেবীর নাম আজও হয়ত মুছে যায় fa | 

আরও অতীতে -প্রায় প্রাগৈতিহাসিক ফুগে_-পিতৃতাড়নায় রাজ্য-ছাড়া 
এক ছবিনীত যুবক সাত শো অন্রচর সহ নৌকাধোগে AHA পথে ভাঙতে 
Stars গিয়ে উঠেছিল দক্ষিণের এক হ্বীপে--আজ তার নাম শ্রীলক্ক। হলেও 
এককালে পরিচিত ছিল সিংহল নামে । এই সিংহল প্রতিষ্ঠাতা কি বাঙালীর 
ছেলে বিজয় সিংহ? কবির কাব্য তো? তাই বলে। অনেকদিন আমর] সেই 
গর্ব নিয়ে মেতে থাকলেও পরবর্তী গবেষণায় স্থির হয়েছে সে গৌরব বাঙলার 
নয়, গুজরাতের প্রাপ্য । বিজয় সিংহ যে অঞ্চলের লোক, তার নাম ato নয়, 
afi ও Stal নদীর মধ্যবত' লাট বা দক্ষিণ গুজরাত । বর্তমানে যার নাম 
ভারুচ VW ব্রোচ, প্রাচীনকালের নেই ভূগুকচ্ছ থেকে শুরু হয়েছিল বিজয় 
সিংহের AJRAT | 

স্থনীতিবাবুরও ধারণ। যে ভাষাতাত্বিক দৃষ্টিতে সিংহলের প্রাচীন ভাষ! 
ছিল warts অঞ্চলের প্রাচীন ভাষার কাছাক্কাছি। পিংহলে প্রাপ্ত att- 
িপিতে BAd শিজালেখের ভাষার সঙ্গে গুজরাতের গিরনার পাহাড়ে ete 
সম্বাট অশোকের শিলালিপির ভাষার বেশ মিল দেখা ata | সুতরাং বল। উচিত 
সিংহলে আর্ধভাষার বিস্তার হয়েছিল গুজরাত থেকেই । তবে সিংহলে wti- 
ভাঁষীদের উপনিবেশ স্থাপনে বাঙালীরাও fags ভাগ বসাতে পার, কারণ 
এতিহাসিক্দের বিবেচনায় বিজয়সিংহেন্ বাবা গুজরাতের জোক হলেও যা? 
ছিলেন বাঙালী কন্ত1। 

সেই বাঙালী কন্তারই দান কিন! জানি না, গুজরাতের ভাষায় কিছু 
বাঙলার বিশেলও রয়ে গেছে | হিন্দীতে ও মারাঠিতে যেখানে ব্যবহৃত হুয় 
‘হায়’ ও ‘আছে’ eats) সেখানে অনায়াসে ব্যবহার করে ‘ay ate দিয়ে 
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বাঙলার ‘আছে’, অর্থাৎ ‘ce’ |) অভীতকালের ক্রিয়াপদে বাঙলোরাও ‘a’ 
বাদ দিয়ে বলে ‘ছিল’ (প্রাচীন রূপ 'আছিল')। ভাষাতত্বের গবেষণাক্স নামলে 
ছিন্দী মারাঠী পেরিয়ে বাঙলা গুজরাতীর বিস্ময়কয় মিল খুজে পাওয়। বায় । 
গুজরাত ও বাঙলা এই ছুটি রাজ্যের নামকরণের ইতিহাসটুক্ক একই 
ধরনের । বঙ্গ জাতি থেকে ধেশবাচক বজ নামের উতৎপত্তি। তেমনি ega 
জাতি থেকে চেশবাচক গুজরাত নামের WK) গুর্জর জাতি রক্ষা বা পালন 
বা ভৰণ করে বলে অঞ্চলের নাম হুল ZAI গুর্জর-ত্র এবং সেই থেকে গুর্জরত 
এবং আরও পরে ests) আয় বাঙল! ( বাঙ্গাল! ) এসেছে ‘zeta’ 
থেকে | . বঙ্গপাল অর্থাৎ বঙ্গের পাল বা পালক বাত্রাতা। 
কিবা বঙ্গ, কিব! গুর্জর_ কোনেটিই আর্ধজাতি বলে দাবী করতে পারেন? H 
আর্ষভাবা! তাদের ya ভাষা নয়, অজিত ভাষ! | উভয় অঞ্চলেই আর্ধদের 
আগমন পরবতী যুগে। প্রাচীনকালের aw, aip, eH প্রভৃতি নামগুলির 
মধ্যে ষেমন অন্যগুলি AA হয়ে বঙ্গ নামই বয়ে গেছে, তেমনি সৌরাষ্র, লাট, 
অনর্ত প্রভৃতি নামগুলি ছাপিয়ে এখন গুক্ষরাত লামটিই প্রচলিত। গুজরাত 
নাষটির প্রথম ব্যবন্ধার চালুক্য রাজবংশের আমলে (দশম থেকে অয়োদশ 
শতক) | বঙ্গ নামটি সেদিক থেকে প্রাচীনতর, প্রথম উল্লেখ পাওয়া] যায় 
-Awal আরপ্যকে | কিন্তু ‘দেশ’ বোঝাতে ফারসী “বঙ্গালহ,, শব্দটি চালু হয় 
মুসলমান শাসকদের কালে | 
দেবলাদেবী ছাড়! ata এক অখ্যাত গ্রাম্য ওজরাতী satt— জাতে 
গোয়ালিনী-_সাহিত্যে অমর ai ছোক, নাম করা বাঙালীর কবিতায় ঠাই 
পেয়েছে । “তীর্থরেণু'র কবিত। “নবাব ও গোয়ালিন’-এর অংশ বিশেষ wae 
করা যাক | | 
শহর ছেড়ে সেপাই নিয়ে গুজরাটের এক গায় 
ছাউনি ফেলে নবাব সাহেব বেকুলেন সন্ধ্যায় | 
অলিগলির ভিতর দিয়ে চলতে অকস্মাৎ 
দেখতে পেয়ে গোপের CATH ধর্তে গেলেন হাত | 
নৰাব তায় সঙ্গে RaR করতে এগিয়ে গেলে গোঁয়ালিনী বলে £ 
একল! পেয়ে মন্দ বল, স্পর্ধা তোমার বড়, 
ন’ লাখ আমার গুদ্গরাটি ভাই করব ভেকে জড়ো | 
মারি চাপড়, পাগড়ী Gers, লাল করে দিই মুখ, 
নারীর সাঁণে রঙ্গ করার দেখবে কেমন স্থখ ? 
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সতোন দত্ত Ales একটি ste করেছেন! তার “বেলাশেষের গান” 
( ১৯২৩)-এ “কয়েকটি গান” এই শিরোনামের নিচে আছে-_গুজরাটী গরবার 
হরে গেছ? | এরকম গানের সংখ্যা তিরিশ | দ্বিতীয় গানখানির শুরু এইভাবে 2 
‘শোন্‌ সখী পায় কার! আজ রাতে গুজরাতী 4411? প্রাণ মাতানো গান বটে । 

গুজন্রাতী রমণীদের অঙ্গে asa ats ও কে গর.ব। গীত শুনে বাঙালীর 
মন মজতে দেখেছি | কিন্তু গুজ্জরাতী-বাঙাঁলীর প্রণয় ( এবং শেষে পরিণয় ) 
হলে বড় অমিল দেখ! দেয় একটি ক্ষেত্রে_-তার নাম হইেসেলখান।। গুজলাতীর। 
নিরাষিষাশী, বাঙালীর। আমিষের ষম। esas কেবল বৈষ্ণব নয়, 
জৈনধৰ্মারাও প্রচুর । আর atem তে! জৈন-বিরোধী বহু কাল থেকে । জৈন 
শ্রমণদের প্রতি বাঙালীর! মোটেই প্রসন্ন ছিলনা, দেখলেই পিছু লেগে 
SHINS, না হয় কুকুর লেলিয়ে দ্িত। আর জৈন সাধুরাও যেমন 
কুকুরের ভয়ে, তেমনি বাঙালী গ্রামবাসীর ভয়ে ষোটা বংশদণ্ড হাতে farca 
পথ চলতে বাধ্য হতেন। বিংশ শতাব্দীর গুজরাতী টজনরা atatt 
জৈনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কলকাতার বুকে বসে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। 

এবার এমন একজন আধুনিক গুজরাতীর কথ! বল! হচ্ছে যাকে প্রায় 
সকলে ভূলে গেলেও ছুজন স্মরণীয় বাক্তির রচনায় বিনি উজ্জল হতে আছেন। 
বাঙগা-ভাষ। ও সাহিত্যকে fafa সর্বপ্রথম শিক্ষিত গুজরাতীদের মধো ছড়িয়ে 
দেবার চেষ্! করেন তার নাম atetat cease ( svee-.a-a) | afas 
গুজএাতী লেখক ও atadifsfay কে. এম. মুন্নী ama—Narayan 
Hemchandra who knew Bengali very well introduced 
Bengali authors to the Gujarati Public. 

কিন্ত graa বিষয় আজ জাতীয় গ্রস্থাগারেও নারায়ণ হেষচন্দ্রের কোনে! 
SARI গ্রন্থ পাওয়ার উপায় নেই। ন! থাক, তিনি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেন 
আধুনিক ভারতের হুই ভাস্বর পুরুষের রচনায়। তাদের একজন বাঙালী, 
একজন গুজয়াতী। 

১৮৯ সালে ইউরোপ যাত্রার পথে একই জাহাঙ্জের যাত্রী ছিলেন নারায়ণ 
হেমচন্দ্ৰ ও রবীন্দ্রনাথ । অধুনা-বিস্বত গুজরাতী লেখক সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বাঙালী 
কবির বর্ণন পুরোপুরি উদ্ধৃতির ঘোগ্য £ 

“২ অক্টোবর । একটি গুজরাতীর সঙ্গে দেখা! হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে 
AAS পথ জাহাজের ডেকে চড়ে এসেছেন । তখন শীতের IIIS ake ১২২ 
খান না| লঙ্গে চিড়ে oven প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ ORF কলবজি \ 
Gc 2৬1 
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কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরেজি অতি সাষান্ত জানেন । গারে লীতবন্ অধিক 
নেই । লগ্নে স্থানে স্থানে Shaw ভোজনের ভোজশাল! আছে, সেখানে ছয় 
পেনিতে তার আহার সমাধা হয় । যেখানে যাকিছু ata জ্ঞাতব্য fasa 
আছে AAS অনুসন্ধান করে বেড়ান | বড়ো বড়ো লোকের স্ঞ্জে BASIS 
লাক্ষাৎ করেন। কাঁ রকম করে কথাবার্তা চলে বলা শক্ত । মধ্যে মধ্যে 
Æt sata ম্যানিংয়ের ace ধর্মালোচনা করে আসেন | ইতিমধ্যে একৃঞ্জিবিশনের 
mag প্যারিসে geaty যাপন করে এসেছেন এবং অবসর মত আমেরিক' 
ঘাবার সঙ্কল্প করছেন । ভারতবর্ষে একে আমি জানতুম। ইনি বাংল! শিক্ষা 
কয়ে অনেক ভালো বাংল! বই গুজরাতীতে SÁN করেছেন। এর স্বমী-পুত্র- 
পরিবার কিছুই নেই। aga করা, শিক্ষা করা এবং স্বদেশীয় সাহিত্যে 
Gals সাধন করা এর একমাত্র sta লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, খর্ব, 
পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন । একে দেখে আবার 
wreg বোধ হয় 1” 

( রূবীন্ররচনাবলী, VAS সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৯৩, পৃ. ৮৪৭) 


একুশ বছরের এক তরুণ গুজরাতী ছাত্র ঠিক এ একই সময়ে Hera ছিলেন 
ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য | হয়েছিলেনগু। পরবর্তী কাজে এই তরুণ ব্যারিষ্টার 
জপৎজোড়া খাতির অধিকারী হয়ে বে “আত্মকথা, লিখেছিলেন (১৯২৩ ), 
তাতে নারায়ণ হেষচজ্দ্রের জন্য একটি সরস পরিচ্ছেদ লিখতে ভোলেননি | 
আময়! সেই পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ভুলে ffa | 

এই সময়ে নারায়ণ হেষচজ্জ্র fantes আসেন | তিনি ইংরেজী জানতেন 
amt তার পোশাক-আশাক ছিল fags কিঙাকার | পরনে বেচপ পাতলুন, 
গায়ে tat Gas বাদাষী তের কোচকানে। তেলচিটে setae কোট ; ন! 
নেক্ষটাই, ন! sata; মাথায় ঝুটিদার পশমী টুপি । চিবুক avi etfe i 
বেঁটে ধরণের একহার। চেহার1। গোলপান1 মূখে aaru দাগ। দাড়িতে 
হাত বুলোনে! fou তার NRETI কাজ । 

বললাম, ‘strats ata খুব শুনেছি i আপনার কিছু লেখাও পক্ফেছি | 
আমার ওখানে দয়। করে যদি এক ataf আলেনি | 

‘যাব বই কি। ইংরেজী শিখতে চাই, শেখাবেন 7’ 

বললাম, ‘খুশী aca, লাধ্যে ঘতট! কুলোর । বনেৰ তে আপনার ওখান 
ya ।” ; ; = 


A 
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না, না, আমিই আপনার ওখানে ধাব |’ 
পাড় বন্ধুত্ব হল। 

নারায়ণ CANGE ব্যাকরণ মোটেই জানতেন না। ব্যাকরণের সাধারণ 
জ্ঞান তার কাছে পাত্তাই পেত ail তিনি আমাকে বলতেন, ‘তুমি স্কুলে 
পড়েছ। আমি কোন দিন gem ঘাইনি। নিজের ভাব প্রকাশ করতে 
ব্যাকরণের আবশ্টকতাবোধ আমি কখনও করিনি । দেখ, তুমি বাংল! জানে! ? 
আমি জানি। বাংলা দেশ ঘুরেছি। aefa দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখ! 
গুজরাটী ক্নলাধারশেরকাছে তুলে ধরেছি । শব্দার্থ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই 
না, State দিয়েই খালাস। ব্যাকরণের ধার না ধেরে আমি ঘা করতে 
পেরেছি তাতেই আমি পুরোপুরি সন্ত । আমি মারাঠি জানি, হিন্দী জানি, 
বাংলা জানি, আর এখন ইংরেজী শিখছি | মনে কোরে! না এতেই আমার 
etatas] মিটেছে । জেনে রাখো, ফ্রান্সে আমার যেতে হবে ও ফ্রেঞ্চ শিখতে 
হবে| শুনতে পাই ফ্রেঞ্চ সাহিত্য বিশাল । হয়ে ets তো জার্ধানীতেও 
যাব আর ata শিখে নেব | 


ভাষ! শেখার ও দেশ ভ্রঘণের লোভের Sta অস্ত ছিল ail বললাম, তা 
আমেকসসিকায়ও নিশ্চয় যাচ্ছেন 1 

“তা-ও বলতে 1? নৃতন দুনিয়া! না দেখে দেশে ফিরব সে কি হয়?" 

“কিন্ত এত পয়স! কোথায় পাবেন?’ 

‘পয়সায় আমার কি কাজ? আমি কি তোমাদের মতে] ফিটফাট লোক 7 
খাওয়1 পরায় আমায় আর কত লাগে? আমার বই থেকে অর বা আয় হয় 
আর THI যা দেয় তা-ই যথেষ্ট । সর্বত্র তৃতীয় শ্রেণীতে বাই। আমেরিকায় 
ভেকে যাব ।; 

নারায়ণ হেষচন্দ্রের সাঞ্ানিধা! ভাব asta Sta নিজন্ব fen) অভিষ্কান 
বলে কোনে! aw তাতে ছিল T | 

সে সময়ে কাডিনাল ম্যানিঙের নাম মূখে মুখে । আমি তার aan জীবন- 
বাতা সম্বন্ধে নারয়ণ হেষচন্দ্রকে শোনাই । তিনি আমনি বলে উঠলেন, “তবে 
cw) এই সাধু ব্যক্তির সঙ্গে দেখ! করতে BCA I’ 

“তিনি মস্ত বড় লোক | কি করে দেখ! করকেন?' 

আমি তার পোশাক faca 5181 stat করুলাম। তিনি হেসে উড়িয়ে 
দিয়ে বললেন, 'কেতা'-হরস্ত লোক তোমর। বব ভীরু | মহাপুরু বের AIA 
পোষাক দেখেন না, Stal দেখেন মাজবের wea | 


ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে 


এ 


z 
ot 
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একবার নারায়ণ cease আমার নতুন বাসায় ধুতি fara পরে আসলেন | 
বেচারী গৃহকত্শ ( ল্যাগুলেডি ) নারায়ণ হেমচন্দ্রকে এই প্রথম দেখেন। ভঙ্গ 
পেয়ে দৌড়ে এসে আমাকে বলেন, ‘একটি লোক, মনে হয় পাগল, আপনার 
ACW দেখ! করতে এসেছে ।' 

দরজায় গিয়ে দেখি নারায়ণ হেষচন্দ্র Ai pra আছেন | আঁমিতে] থ’ 
হয়ে catal Sta মুখে কিন্ত বরাবরের সেই হাসি। বললাম, ‘ateta 
ছেলেপিলের। আপনার পিছনে লাগেনি p 

‘লাগেনি আবার 1? আমি গ্রাহই করিনি। sta ক্লান্ত হয়ে fans হয় । 

নারায়ণ হেমচন্দ্ৰ এক সময়ে প্যারিসে গিয়ে ফ্রেঞ্চ শিখে cae পুন্ডকের ও 
waat করেন। শেষটায় তার আমেরিক! যাওয়ার ইচ্ছাও পুর্ণ হয়েছিল | 
বহু কষ্টে তিনি ভেকের টিকিট ষোগাড় করেন। আমেরিকায় ধুতি জাম! পরে 
atera বার হওয়ায় অভব্য বেশ ধারণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। পরে 
ভিনি খালাস পেয়েছিলেন ।' 

( মোহনদাস করম্চাদ গান্ধী, ats অথব। সতোর প্রয়োগ, শ্রীবীয়েন্দ্র- 
নাথ গুহ অনূদিত গান্ধী ম্মারকনিধি সংস্করণ ১৯৬৭, পৃ. ৭৮-৮২ ) | 


> 


(ক্রমশঃ ) 





(১৬ নং পাতার পর়ের অংশ ) 


bre তারা ভাল জিনিষের অঙ্গুকরণ করে” ক্রমে হয়তো পাক! হয়ে উঠবে 
এই age শিল্পের আইন-বাঁধা ক্রিয়ার vw? করেছে IRA, ভবিষ্যতের FN- 
বিকাশের পথে কাটার বেড়া হিলাবে ty পড়া হয়নি । ধর্মশাস্র, শিল্পশাহ, 
সঙ্গীত, অলংকার প্রতৃতি শাস্ কারে! কাটারোপণ কাজ নয়, চলার পথ 
fasta ও সহজ করে দিতেই শিল্পশাস্ত্রের সৃষ্টি । ঘে কিছু জানেন! তাকে 
জানার পথে অগ্রসর করে” দেওয়াই শাস্ত্রের লক্ষ্য |'--’'৩৬ 
আচার্য wale তার ‘stayed’ অলংকার teas উদ্দেশ্য awe সেই একই 
কথ! ব'লেছেন-- 

“গুণ দোবান “ige: কথং বিভজতে aa: | 

feaqgaifestriafe রূপভেদে।পলছ্িযু ॥ 

অত: গ্রজানাং বুযুৎপভিমভিলদ্ধয়ে vax: | 

বাচাং বিচিত্র attat: নিববন্ধুঃ ক্রিয়াবিধিম্‌ n” 


> 


Na 


০০৯৭ 


২০০, 


৮ 


২১০৮ 
niet 


ভারতীয় অলঙ্কারশান্থ ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ * Bf ফুপদ ভট্টাচাখ ১২৩. 

প্রাচীন ভারতের কাবা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং শাস্ব সম্পর্কে অবনীন্রনাথের 
সহজাত সম্রঘবোধ ও সান্ভূতি এতই অকৃত্রিম ও স্থগভীর ছিল যে তিনি 
উচ্ছৃদিত কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন £ 

“আমরা উত্তরাধিকার সুত্রে পাইনি এমন কিছু নেই acne চলে-__কাব্য 
সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য নৃত্য ate চিত্র মূর্তি সবই । এতবড় Set কোন দেশের 
মানুষ তার সন্তানদের StF রেখে গেলন1 1৮৩৮ 

জানিনা আধুনিক আর কোন sree ও সহৃদয়ের কঠ থেকে এই জাতী 
agó স্বীকারোক্তি এ ate নিঃস্থত হয়েছে কিনা, কিংবা ভবিষ্যতে তাঁর 
সম্ভাবনা ও আছে কিন! 


পাদ'টাকা 


১. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয় ১৯৪১) পৃঃ ১১৪। 
তুলনীয় £ শিল্পায়ন ( সিগনেট carn কলিকাতা-২* | toa ১৯৬১), 
পৃ: eo 

২. AA ৫৩৫৪ 

৩. এ পৃঃ ৫৫-৫৬ : শিল্প ও ভাষ!’ 

৪. এ পৃ: ৫৭-৫৮: ‘শিল্প ও ভাষ!’ 

এ পৃঃ ২:৫: “সুন্দর 

৬. কাব্যাজংকার wage, ১, ২, ১৩ 

৭, বক্রোক্তিজীবিত, 
বা. শি. af. পৃঃ ১২৪-২৫ 2 অন্তর বাহির 

2. এ পৃঃ ১২৭-২৭ £ “স্তর বাহির” 

১০, এ পৃঃ ১৩৪ : ‘মত ERII এই প্রসঙ্গে লেখকের “সাহিত্যতত্ব ও 
একটি aga cate’ শীর্ক আলোচন! জষ্টব্যঃ ‘stage’, 
জিজ্ঞাস! £ কলিকাতা, ) 

১১. এ পৃঃ ৩২৮-২2: PPI অপিচ gay: এ, পৃঃ ১১৩: শিল্প ও 
সেহতত্ব', এ পৃঃ wee | 

১২, এ পৃঃ ১৮৫ 

১৩, Qs, অবশ্ এখানে লক্ষণীয় ce মম্মটের কারিকায় “শক্তি” 
saa প্রয়োগ, প্রতিভারই Atar করা হয়েছে, ‘ধা শক্ত’ অর্থে 
asi afte: g ও শক্তি’ এ পৃ: ২৮৮ 





8৯, 
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t পৃঃ ২৯১-৯২: ‘gf ও 


শক্তি’ 


এ Fr ২৮৯: ‘gfe ও শক্তি’ 
ৰ পঃ ই₹ওঞ৭-৬> ৩ ‘gafa, 


এ পৃ: ২৯৩ স্বতি ও শক্তি’ 


শিল্পায়ন, পৃঃ ৪৫ 

এ পৃঃ ৬৭ 

বাশি" at, পৃঃ ১২*-২১ 
এ পৃঃ ২২২ ‘জ্ঞাতি ও শিল্প’ 
এ পৃঃ ৩৫৭-৫৮ : ‘ভাব’ 
শিল্পায়ন, পৃ: ৬৪ 

বাশি প্র", পৃঃ ২১৩-২১ 


৪: ‘ayaa’ 


এ, পৃ: ২৪-২৪ 2 ‘শিল্পে অধিকার’ 


এৰ পৃ: ৩৩৬: ‘ভাব’ 


তু. “উপমৈক! শৈলুষী সম্প্রাপ্ত! চিত্ৰভুনিক! ভেঙ্গান্‌। aaaf 
রঙ্গে Jel Sfarts coz: ॥” --চিত্রমীমাংস! 


এ পৃ: ৩৮২ £ ‘সাদৃশ্য’ 

R. এ পৃঃ ৩৮৭ 

R. এ পৃঃ ৩৮৩-৮৪ 

এ পৃঃ ৩৮৫-৮৬ 3 ‘ATES’ 
এ পৃঃ 

কাব্যাদর্শ, ৩ 

বা. শি. প্র. পৃঃ ৩৯৩ 


এ পৃঃ ১৬৮ ‘শিল্পীর ক্রিস্থাকাণ্ড 


কাব্যাদর্শ 
qi শি" প্র. পৃঃ ২৬৫ 


কাব্য- 


„È 


৮ 
q 


EN 


সমাজ-চিন্তা 

বামক্রণ সরকারের মিথ্যার প্রত্যুত্তর 

বামফ্রন্ট সরকার তাদের সর্বাত্মক অপদার্থতা ঢাকার জন্যে উঠতে 
বসতে কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করে চলেন । এটা তাদের প্রচার 
নীতির প্রধান স্তম্তবিশেষ । arpa উপর দোষট।! চাপানো গেলে 
নিজেদের অপদার্থভার মস্ত সাফাই হোল £ চিরকালীন অপদার্থদের 
এই রীতি GA অবলম্বন করেছেন । এবং যেহেতু এর। আরও 
বিশ্বাস করেন যে জনগণ নিতাস্তই প্রচারমুগ্ধ জীব, তাই অহরহ 
এই প্রচারকীর্তন করে চলেছেন যে, কেন্দ্রের বিমাতৃস্থলভ আচরণই 
পঃ বাংলার সমস্ত হঃখ দুর্দশার এবং এবং আশাম্ুরূপ উন্নতির অভাবের 
কারণ। সেই সঙ্গে অবশ্য এই প্রচারও আছে ca, আমর! হেন করেছি 
তেন করেছি, ভূভারতে নাকি আর কেউ ত! করতে পারেনি । তবে 
আরও যে করতে পারছি না, সে কেবল কেন্দ্রের এ শক্রতাচরণের 
জন্য । 

মুস্কিল হোল, জনগণ যে প্রচার মুগ্ধ জীব, এ বিশ্বাসটা! খুব 
অমূলক নয় । হিটলারের নাৎসী জ্ঞার্মানী এটা তাদের অবিরাম 
মিথ্য। প্রচার দ্বার! ৰহুলভাবে প্রমাণও করে গেছে । হিটলারের 
প্রচারসচিব গোয়েবেল্সের নাম SETI কুখ্যাত হয়ে আছে। তিনি 
বলতেন £ সত্য আবার কী? একট মিথ্যাকে হাজারবার প্রচার 
করলেই তা “সত্য” হয়ে যায় । নাৎসীদের TSR ছিল মিথ্যাকে 
হাজারবার প্রচার করে’ জনগণের কাছে তা-ই “সত্য” বলে প্রতিভাত 
করা, গৃহীত কর! । আমাদের বামজ্রণ্ট সরকার এবং বামফ্রন্টের বড় 
কর্তারা এ একই নীতি AQAA করে চলেছেন । অহরহ প্রচারমুগ্ধ 
জনগণকে মিথ্যাকেই “সত্য” বলে গেলানোর চেষ্টায় ভার! ক্লাস্তিহীন, 
বিবেকহীন | 

সম্প্রতি বামফ্রণ্টের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সরোজ মুখাজ' এইরূপ 
একটি অভ্যস্ত প্রচারে নেমেছিলেন । গত ১৯শে সেপ্টেম্বরের 


A we 
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অম্বতবাজার পত্রিকায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে পঃ বঙ্গের বৃহৎ শিলে 
অনগ্রসর তার ED দায়ী করে’ এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, 
বিগত ত্রিশ বছরের মধো কেন্দ্র পঃ বাংলায় একটিও বৃহৎ fara- 
উদ্যোগ স্থাপন করেননি । এবং পঃ বাংলার প্রতি কেন্দ্রের অবিচারই 
আজকের পঃ বঙ্গের অর্থ নৈতিক পশ্চাদ্বতিতার মূলে । এমন কি 
কেন্দ্রীয় সরকার নাকি স্বাধীনতার পরবর্তা এই চারদশকে পঃ বঙ্গের 
খর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে কিছুই করেন fa | 

বল! বাহুল্য, এই জাতীয় প্রচার_ কেন্দ্রকে নিজ্জেদের সব হৃর্গতির 
জন্য দায়িক করার অভ্যাসটি _বামফ্রন্টের এতই মজ্জাগত হয়ে গেছে 
যে, aatar চিস্তাভাবনা ন! করে অনর্গল এই সব কথা বলে 
গেছেন | ভাবেন নি যে এর মিথ্যাট। Sette কেউ চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখিয়ে দেবে | 

পর দিনই (২০. ৯. ৮৬) & অমৃ তবাজাারেই সরোজবাবুর এই 
উক্তির প্রতিবাদে প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বর্ষীয়ান শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল 
চন্দ্র সেনের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় _যাতে সরোজবাবুর এ সব 
অভিযোগের ভিত্তিহীনতা অকাট্য তথ্য ও পরিসংখ্যান যোগে সমুচিত 
WMA প্রমাণিত হয় । সরোজবাবু এ যাবৎ প্রফুলবাবুর উপস্থাপিত এই 
সব তথ্য প্রমাণের কোনে! প্রতিবাদ উচ্চারণ ai করায়, বুদ্ধিমান ও 
নিরপেক্ষ ব্যক্তির! সহজ্জেই MAA করতে পারবেন যে, সরোজবাবুর 
এ সব অভিযোগ fasts অসার ও Sal! 

আমরা প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের এ বিবৃতিটি__যার পূর্ণাঙ্গ রূপ 
aata বাবুর উদ্দেশ্যে খোল! চিঠিরূপেও তিনি প্রচার করেছেন _ 
দেখেছি । এখানে ত! থেকে কিছু তথ্য পরিবেশন করবে! i— 

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত সেন বলেছেন যে, সরোক্জবাবুর এ সব উক্তি 
সম্পূর্ণ অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারমাত্র । স্বাধীনতা-উত্তর 
পঃ বঙ্গে বহু কেন্দ্রীয় উদ্যোগ স্থাপিত হয়েছে, যেমন, কল্যাণী, 
হ্র্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ; এবং 


কলকাতার সঙ্সিকটেও _ইঞ্চেক, Ba aie এ্ালাএড AGFA, 
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সমাজ-চিস্তা ১২৭ 
দেজ মেডিকেল ফ্যাক্টরী ইত্যাদি । stare ব্যারেজ, হলদিয়া বন্দর 
প্রকল্প _-এসবও স্বাধীনতার উত্তরকালেই পঃ বঙ্গে আরম্ভ কর! হয় | 

এর পর শ্রীযুক্ত সেন কিছু তথ্য ও পরিসখ্যান যোগে পঃ বঙ্গে 
কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের আমল থেকে বর্তমান দশকের বামফ্রন্ট আমলে 
afas অধোগতির কিছু চিত্র উপস্থাপিত করেছেন । তিনি বলেছেন, 
“growth of industries in West Bengal showed conti- 
nued and remarkable progress after independence till 
1966” _ফ্যাক্টরীর সংখা বৃদ্ধি পায় ১৯৫২-তে ২৬২৫ থেকে, 
১৯৬৫-তে ৫৬২৩-এ* afas ফ্যাক্টরী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে 
৬.৫ লক্ষ থেকে ৯১৩ লক্ষে । বিহযাৎশক্তি যা আধুনিক শিল্পোছ্যোগের 
একটি গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ তা ১৯৫৯-৬* এর ২১ কোটা K. W. H. 
(বা কিলে! ওয়াট-আওয়ার ) থেকে ১৯৬৫-৬৬-তে Bow কোটা 
K. W. H এ বাড়ে অর্থাৎ পাচ বছরে দ্বিগুণেরও বেশী। 
তখন ( ১৯৬৬-তে ) পঃ বাংলায় প্রতি strata অধিবাসী পিছু যে 
বিহ্যৎশক্তি ব্যবহৃত হয়েছে (১ লক্ষ ৫ হাজার K. W. H. ) তার 
পরিমাণ ছিল পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের প্রায় কাছাকাছি, এবং ভারতীয় 
গড়ের (৫৮ হাজার K. W. H. ) প্রায় দ্বিগুণ । ফ্যাক্টরী শ্রমিক 
সংখ্যার বৃদ্ধি এবং শিল্পে atta পরিমাণ ১৯৬১-৬৫তে ছিল পঃ বঙ্গেই 
সবোচ্চ। ১৯৫২-১৫ AKF সার! ভারতের শিল্পোদ্যোগের মানচিত্রে 
পঃ বঙ্গের স্থান ছিল Attra এবং এ সময়ে শিল্পে লব্ধ আয়ের 
পরিমাণও এরাজ্ে তিন গুণ বৃদ্ধি পায় | 

বর্তমানে পঃ বাংলাকে রেশনের চাল-গমের GD পুরোপুরি দিল্লীর 
উপর নির্ভর করতে হয়, যেহেতু বাম ফ্রণ্ট সরকার চাউল FA- 
ওয়ালাদের কাছ থেকে চাউল সংগ্রহে অনীহ এবং তাই Procure- 
ment বা সরকারী চাল সংগ্রহ প্রকল্প এ রাজ্যে এখন হাস্যকর 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেন Sta আমলে বছরে 
পাচ লক্ষ টনের অধিক চাল চালকল মালিকদের কাছ থেকে 
সংগ্রহ করতেন | 


১২৮৮ আলেখ্য * ১৭শ বর্ষ * ১ম সংখ্যা © শ্বাবণ-আশ্বিন 


পঃ বঙ্গ সরকার oS পরিকল্পনার রূপায়ণেও অন্য সব ATRIA চেয়ে 
অনেক পশ্চাৎংপদ | যেখানে ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৩-৮৪ nis অন্ত সব 
রাজ্য শতকরা ৭* থেকে ৮০ ভাগ HAA বরাদ্দ টাক! খরচকরেছে, 
সেখানে পঃ বঙ্গে মাত্র শতকরা ৫৪-রও কম টাকা খরচ হয়েছে | 

১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সময় কালে পঃ বাংলায় বেকারদের 
সংখ্য। ২০.৩০ লক্ষ থেকে ১৬.৫ লক্ষে নেমে এসেছিল । এট! তখন- 
কার কংগ্রেস সরকারের অবশ্যই গর্ব করার মতো একটা কৃতিত্ব । 
কিন্তু সেখানে, বর্তমান বামফ্রণ্ট আমলের দশকে বেকার সংখ্য! বৃদ্ধি 
কী ভয়াবহ an পরিগ্রহ করেছে সে তে! সবাই দেখছেন i+ 
তার আমলে ( ১৯৬৬-৬৩৭ ) যেখানে রাজ্য সরকারের আয় ছিল ১৮৮ 
কোটি টাকা সেখানে এখন বাম FS সরকারের আয় দাড়িয়েছে, 
(১৯৮৪-তে ) ১৫২০ কোটি টাক! ৷ মুল্য বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে 
ট্যাকৃস্‌ বৃদ্ধি করে’ আয় বাড়ানে! হচ্ছে, কিন্তু তার কী সদ্গতি হচ্ছে ? 
হ্যা, রাজনীতির স্বার্থে So সরকার কর্মচারীর সংখ্যা সবেগে বাড়িয়ে 
চলেছেন কিন্তু তাতে তাদের কাজে দক্ষতা (efficiency)-e যেমন 
একটুও বাড়েনি, তেমনি তার ফলে পঞ্চাবাধিকী পরিবল্পনাগুলিও 
ANAS হচ্ছে না | 

Aye প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, বাম eG অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সরোজ্জ 
মুখার্জীর উদ্দেশ্টপ্রণোদিত অসত্য ভাষণের প্রতিবাদে, যে-খোল।! 
চিঠিখানি লিখেছিলেন, তার কিছু বক্তব্য আমরা উপরে পরিবেশন 
করলাম । জনগণের স্মাতিশক্তি অত্যন্ত বল, straws যা দিবালোকের 
মতো উজ্জল ও প্রত্যক্ষ, তাও ভুলে যাবার ও ভুলে থাকার AIS 
তাদের অত্যন্ত বেশী । বিশেষত, বামফ্রণ্টের বিরতিহীন ও পরাক্রাস্ত 
মিথ্য! প্রচারের প্রভাব যেখানে সবাতিশায়ী, এট! আশ্চর্যেরও নয় | 
তবু আশা করবো, শ্রীযুক্ত সেন-পরিবেশিত এই সব অকাট্য যুক্তি ও 
তথ্য পঃ বঙ্গের বাস্তব স্থিতিঅবধারণে জনগণের পক্ষে মানদণ্ডের 
কাজ FALT | 


* বর্তমানে নথিভুক্ত বেকারের নংখ্যা এ-রাজ্যে ৪৩ লক্ষেরও বেশী । স. Ae 


পষাজ-চিন্তা ১২৯ 


পঃ বঙ্গ সরকারের ও বামফ্রন্ট নেতাদের এ জাতীয় মিথ্য! 
ভাষণের প্রতিবাদ সংবাদপত্রগুলি নিজেরাও যে না করে ভা নয়। 
AS ২. ১১* ৮৬ তারিখের ষ্টেট স্ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় WS 
প্রায় অনুরূপ একটি প্রতিবাদী সমালোচন। প্রকাশিত হয়েছিল ı 
ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল বলে ঘরে পরে স্বীকৃত | 
তাই উক্ত সম্পাদকীয় থেকেও এখানে কিছু উল্লেখ করবে | 
স্চনাতেই সম্পাদক বলছেন 5 “Despite frequent state- 
ments by Left Front Government Ministers that 
West Bengal’s industrial climate is not as bad as it is 
made out to be by political opponents, the fact 
remains that there has been no significant increase 
in either public sector or private investment in 
industry during the last two decades.” অর্থাৎ বামফ্রন্ট 
মন্ত্রীরা যতোই বলুন যে এ রাজ্ের শিল্প-শাবহ বিপক্ষীয়েরা যতোটা 
খারাপ বলে, ততোটা খারাপ নয়, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, গত 
তুই দশককালে সরকারী ব। বেসরকারী কোনো উদ্চোগেই বিশেষ 
লক্ষণীয় লগ্নী-বৃদ্ধি ঘটেনি | 

সম্পাদক আরও বলেছেন যে, এ রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীও কিছুদিন 
পূর্বে নিজেই স্বীকার করেছেন ca এক ডানকুনি কয়লা-গ্যাস প্রকল্প 
এবং ফলত! রপ্তানী উপচার ক্ষেত্র (Export Processing Zone 
ছাড়া ১৯৬৫-৬৬-র পর থেকে কেন্দ্র পঃ বঙ্গের শৈল্পিক উন্নতির জন্য 
আর কোনো মূলধন AN করেন নি! কিন্ত এই লগ্লী-বিসুখতা তো 
বেসরকারী ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে-_যদ্দিও তাদের প্রতি 
পঃ বঙ্গ-বৈষুখ্যের অপবাদ খুব বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কিন্ত ary 
শিল্প ব্যবসায়ীরা যাদের লাভের উদ্দেশ্যে ভাপ শক্তি অত্যন্ত প্রধর 
State পঃ বঙ্গ সরকারের অনেকবিধ লাভের আশ্বাস সত্বেও এখানে 
টাকা খাটাতে আগ্রহ বোধ করছেন Ali কেন্দ্র নাকি এ রাজ্যকে 
শিল্লেব লাইসেন্স দিতে নারাজ এরকম একটা অভিযোগ করা হয়। 


° 


৯২০০ 


$f 
aS 


১৩৬ আলেখ্য * ১৭শ AT ১ম সংখ্যা * শ্রাবণশ-আশিন 


কিন্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী এন. ডি. তেওয়ারী পরিসংখ্যান 
দিয়ে সে অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন । ১৯৮০ আর ১৯৮৩-র 
মধ্যে নাকি এ রাজ্যের অন্য ৮২টি লেটারস অফ ইনটেন্ট ও ১২২টি 
লাইসেন্স প্রদত্ত হয়েছে । ধরেও যদি নিই যে কেন্দ্র খুব আগ্রহী নয়, 
তবু এও তো অস্বীকার করা যাবে না যে অনেক বড় ও মাঝারী শিল্প, 
যেগুলি বহু বছর ধরে পঃ বঙ্গেই উৎপাদনে ও ব্যবসায়ে নিরত 
রয়েছে, তারাও তাদের নৃতন কারখানাগুলি পশ্চিম ভারতে অথবা 
দক্ষিণ ভারতে স্থাপন করছে । এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের 
এই সিদ্ধান্তের ফলশ্র্তি তাদের অন্থুকুলেই গেছে | 

অত্যন্ত বিমর্ষ যে সত্য তা হোল, পঃ বঙ্গের fas উৎপাদন 
ইদানীং আগাগোড়াই নিরুৎসাহজ্জনক ; এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৮০-র 
মধ্যে এ রাজ্যে কারখানাজাত “ভ্যালু-আযাডেড' সামগ্রীর উৎপাদনের 
ভাগ শতকরা! ২৫ থেকে শতকরা ১১, ৫-এ কমে গেছে । তাছাড। 
প্রকৃত অবস্থার সব চেয়ে ভালে! নির্ণায়ক হোল, রুগ্ন শিল্প কারখানার 
অতি বৃদ্ধি । ১৯৮৫-এর জুন মাস পর্যন্ত ভারতীয় ইন্‌ডাপ্রীয়াল 
রিকন্ট্রাকৃশন্‌ ব্যাঙ্ক ( শিল্প পুননির্মাণ ব্যাঙ্ক ) সার! ভারতে মোট যে 
টাকা ( রুগ্ন শিল্পে সহায়তায় ) ব্যয় করেছে তার শতকরা ৬৫ ভাগই 
গেছে পঃ বঙ্গে | 

শিল্পে লগ্নীর ব্যাপারে পঃ বঙ্গ সরকারের অন্ুঘটকের (catalyst- 
এর ) ভূমিকা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান এবং আরও saty 
অনেক রাজ্যের তুলনায় ম্লান এবং এটাও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 
দোবারোপের বিষয় aa, যেমন নয়, পঃ বঙ্গে শিল শ্রমিকদের 
উৎপাদনশীলতার অত্যন্ত নীচু হার, যা সমস্ত বৃহৎ বাজ্যগুজির 
তুলনায় বোধ হয় নিম্নতম । এ রাজ্যের কতৃপক্ষ নিশ্চয়ই উপলব্ধি 
করবেন যে, বৃহৎ শিল্প কারখানায়, যেমন সম্প্রতি দুর্গাপুর ও 
খড়গাপুরে ঘটেছে--লক-মাউট ও বন্ধ, ঘটলে শিল্পপতিদের তা 
নিরুৎসাহিত করে, যেমন করে এরাজ্যের অতি শোচনীয় 
শৈল্পিক infrastructure, যেমন বিহ্যৎ ও পরিবহনের অবস্থা । 
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ফ্যাক্টরীর মধ্যে মারামারির ঘটনাও পঃ বঙ্গের স্বার্থের অনুকূলে যায় 
না--যদিও বলা হয় যে গত পনেরে! বছরে এ রাজ্যে শ্রমিক 
মালিকের সম্পর্কে নাকি অনেক উন্নতি হয়েছে | 

স্টেটসম্যানের এই নির্মোহ বিশ্লেষণী সম্পাদকীয় নিবন্ধে পঃ বঙ্গের 
অর্থনৈতিক রুগ্ন চেহারাটা সরকারী প্রচার সত্বেও নির্মমভাবে স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । বামফ্রন্টের এই এক-দশকী আমলে পঃ বঙ্গের যে 
afas অবনতি হয়েছে এবং তা ca তাদের নিজেদের অপদার্থতার 
জন্যই এ সত্য আমাদের Al মনে রাখা কর্তব্য । কারণ সরকারের 
কাজ কর্মের যোগ্যতার অযোগ্যতার বিচার ক'রেই সকলকে ভোট 
দিতে হবে । গণতন্ত্রে এই মূল্যায়ন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


পঃ বঙ্গে আগামী বিধানসভ! নির্বাচন 

আগামী মার্চ মাসের প্রথম দিকে পঃ বঙ্গে নিবাচন হবে বলে 
প্রকাশ । অবশ্য বামফ্রন্ট সরকার ফেব্রুয়ারীতেই এ নিবাচন 
অনুষ্ঠিত করার জন্য জোর তাগিদ দিয়ে চলেছেন । ofa সপ্তাহ 
এদিক ওদিক হলেই কী যে সাংঘাতিক অস্থবিধা হবে তা কিন্ত বোঝ! 
যায় না। আসলে বামফ্রন্ট এবার ভোটের ব্যাপারে একটু উদ্দিগ্রই 
মনে হচ্ছে। গত সেপ্টেম্বর থেকেই তারা ভোটের ay প্রার্থী 
নিবাচন ইত্যাদি সেরে দেয়ালে দেয়ালে নিবাচনী প্রচার লিখনে 
লেগে গেছে | ভীষণ তোড়জ্জোড় তাদের, ভয়ানক HAST | এত 
আগে থেকে এমন সুদীর্ঘ প্রস্তুতির কী দরকার তাদের, যখন Štai 
এও বলছেন যে, এবার জয় তাদের সুনিশ্চিত ? কংগ্রেসের মধ্যে 
নান! উপদলীয় কোন্দল, বাইরের প্রাক্তন কংগ্রেসীদের বিপক্ষতা- 
চরণ, এবার তাদের প্রায় ফাকা মাঠে গোল দেবার স্বযোগ এনে 
দিয়েছে । তাছাড়া, পঃ বাংলার জন্য, শোষিত বঞ্চিত fag ও নিয় 
মধ্যবিত্তদের জন্য, Stal যা করেছেন তাতেও ভারা নিশ্চিত যে, 
অধিকাংশ জনসমষ্টি তাদের পক্ষে ভোট দেবেই। কাজেই জয় 
সম্পর্কে Stal ষোল আনা সুনিশ্চিত । n 

কিন্তু কার্ধক্ষেবক্জে দেখা যাচ্ছে তাদের মনে ভয় Te, — SR 
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ংগ্রেস ( ই hors pier আসরে নামার অনেক আগেই তারা 

আসর জ্াকিয়ে সমাসীন হয়েছেন এবং জনে জনে ভোটারদের 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার জন্য নানা 
NVA আউড়ে চলেছেন । সেই মন্ত্রের একটি হোল £ কেন্দ্র এবং 
কংগ্রেস (ই) দাজ্িলিং-এর গোর্ধাল্যাণ্ড আন্দোলনকে গোপনে ও 
প্রকাশ্যে মদত দিয়ে চল্সেছে_ যাতে পঃ বাংলাকে আবার খণ্ডিত 
Fal wai এটাই কেন্দ্র ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এদের প্রধান ATA 
XE I দেয়ালে দেয়ালে এই arya লিখন সর্বত্র নামাবলী হয়ে 
বিরাজ করছে । এবং সেই সঙ্গে সকল বাঙ্গালীকে আহ্বান, — 
আমর! প্রাণ দেব. তবু গোর্খাল্যাণ্ড হতে দেব না, পঃ বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত 
হতে দেব না! আরেকটি মস যা সারা বছরই আবৃত্তি কর! হয়ে 
থাকে_ তা হোল £ কেন্দ্ৰ পঃ বাংলার অর্থনীতিকে পঙ্গু করার নীতি 
অনুসতণ করে চলেছে এবং কোনো বড় শিল্পই এখানে স্থাপন করছে 
ai নান! ভাবে পঃ বাংলার স্বার্থের ক্ষতি করে চলেছে কেন্দ্রের 
কংগ্রেলী সরকার | তাই ভাদের একটিও ভোট ag | 

অনুরূপ অন্য একটি মন্ত্রঃ কেন্দ্র বডলোকদের স্বার্থ ছাড়। আর 
কিছুই দেখে ai: তাই তাদের নতুন শিক্ষানীতিতে গরীবদের 
শিক্ষার স্বযোগ সঙ্কুচিত করে” বড়লোকদের জন্য মডেল স্কুল স্থাপন 
কর! হয়েছে । এদের এবারে একটিও ভোট নয় | 

এছাড়া আছে, বামস্রণ্ট সরকার হেন করেছেন, তেন করেছেন. 
দিন মজুর ও গরীব চাষীদের বাচার বাবস্থা করেছেন__যা কোনো 
সরকারই করতে পারেনি । পঃ বাংলায় সাম্প্রদায়িকতাকে মাঘ 
তুলতে দেননি । আইন yam ও সকলের ATERS অধিকার 
স্থব্যবস্থিত করেছেন । ইত্যাদি ইত্যাদি । 

কিন্ত প্রশ্ন হোল, বামফ্রন্ট সরকার এত আগে থেকে ভোটের 
আসরে নেমে কেন এই তুলকালাম করছেন ? তাদের মনে কি ভয় 
কিংবা সংশয় জেগেছে যে, তাদের এই দশ বছরের কাজের খতিয়ান 
মোটেই উৎসাহব্যপ্রক নয়? বরং সে চেহারাট! এতই শোচনীয় 
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যে, খতিয়ে দেখলে শোষিত জনগণ-ভাইরাও বিমুখ ও বিরূপ হতে 
পারে? সব দিক দিয়েই যে পঃ বাংল! এই দশ বছরে কয়েক ধাপ 
করে নেমে গেছে তা-যে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট । ‘শোষিত’রাও 
চোখ-কানের ঠলি একটু সরিয়ে দেখলে শুনলেই যে টের পেয়ে 
যাবে। সেই জন্যেই কি অনেক আগে থেকে আসরে নেমে 
ভোটারদের কানে জপানে শুরু হয়েছেঃ ওর! শত্রু, চক্রাস্তকারী, 
বড়লোকদের বন্ধু--ওদের একটিও ভোট দিস্নে ? আমাদের সন্দেহ 
হচ্ছে-_এইটেই যথার্থ কারণ | 

পশ্চিম বাংলার যেদিকে তাকাবেন, মন হতাশ হয়ে যাবে | 
শিক্ষা দীক্ষায় যে রাজ্য সমগ্র দেশে সম্মানিত স্থান অধিকার করে” 
ছিল আজ তা, দৃশ্যত: এবং সত্য সত্যই, অনেক moat । 
‘লিটারেনি' বা সাক্ষরতার মানদণ্ডে এ রাজ্য এখন দশম স্থানবর্তা | 
আর কোথাও কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো লজ্জাকর পরিস্থিতি 
দৃষ্ট হয় কি?__যেখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কর্মচারীরা 
_ রাজনৈতিক প্ররোচনায়, কর্মবিরতি পালন করে, হুজ্জত হাঙ্গামা 
করে, উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রীরকে মারধোর ও অপমান 
করে? মাসের পর মাস, নিরাপত্তার অভাবের জন্য উপাচাষ বিশ্ব 
fastara আসতে ভরসা পান না? এবং সরকারী দল এবং 
সরকারই যেখানে এরূপ নোংরা রাজনৈতিক নাটকের নেপথ্যচারী 
পরিচালক এবং প্রযোজক ? শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির বিষ আর 
কোথায় এরূপ মারীবিষের মতো! সর্বত্র eae এবং শিক্ষার forsa 
আদর্শ ও ছাত্র-শিক্ষকদের সব মহত্বর আদর্শকে পায়ের তলায় 
বিদলিত করতে এরূপ নিল্জরূপে উদ্যত? যে পঃ বাংল। এক 
সময় fage উৎপাদনে প্রথম সারিতে ছিল এবং লোড-শেডিং 
কাকে বলে জানতে না, সেই রাজ্য গত এক দশক ধরে নিতা 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং-এর যন্ত্রণা ভোগ করছে__এ তে! 
অন্বীকারের উপায় নাই । যেখানে ভারতের বহু রাজ্য, গ্রামীণ 
বৈহ্যৎ AFA প্রায় সমস্ত গ্রামেই fage পৌছে দিয়েছে, সেখানে 
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পঃ বঙ্গে এখনও অর্ধেকের বেশী গ্রামই বিহ্্যৎসম্পর্কহীন-_ এও তো 
কুৎসিতভাবে সত্য । এবং আর কোথায় রাজধানী শহরের বুকের 
উপরে এরূপ হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়__যেমনট। কলকাতায় দিন ছপুরে 
উনিশজ্ন আনন্দমা্গাকে হত্যাকাণ্ডে হয়েছি ? এবং এখনও গ্রামে- 
গঞ্জে, নিত্য রাজনৈতিক হত্যার হিংস্র আতঙ্ক আর কোথায় এমন 
উদ্ধত ও নিরঙ্কুশ ? স্বাধীনতার উত্তরকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
PATE পঃ বঙ্গ কোনোদিনই তেমন লাঞ্ছিত হয়নি-__এমন কি লক্ষ 
লক্ষ পুববঙ্গাগত বাস্তচ্যতের সমাগমের সময়েও,_কাজ্জেই বর্তমানের 
সাম্প্রদায়িক শাস্তির আবহের as এ সরকারের কৃতিত্বের দাবি 
ভিত্তিহীন । fea কলে কারখানায়, আপিসে বিদ্যালয়ে, হাটে 
বাজারে, পথে-রথে, হাসপাতালে, সর্বত্র এরূপ সর্বব্যাপক D ANSTA 
অতিবৃদ্ধি আর কোথায় হয়েছে_এই SG শাসনে পঃ বাংলায় 
যেমনটা হয়েছে? এরই ফলে সর্বত্র উৎপাদন AAJA, এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্য শিল্প-উদ্চোগ সবই ক্রমরুপ্নতার শিকার-_এও তো অস্বীকার 
করার উপায় নাই? পঃ বঙ্গ আজ এক বিরাট হতাশার ছবি । 
কোথাও আশ আনন্দ সাহস শক্তি ও উতকর্ষের অভিপ্রকাশ নাই। 
সব দীপ্তি নিবাণোন্সুখ | 

দেশের জনসাধারণ যদি একটু ভাবনা foul করে এবং গত এক 
দশকের এই ক্রমনিম্নগামিতার হিসাব নেয়, তা হলে শত প্রচার 
সত্বেও তার! যে এই ৰামফ্রন্টকে আবার নির্বাচিত করতে আগ্রহ 
বোধ করবে না__সে ভয়টাই ফ্রন্টগোষ্ঠীকে শঙ্কিত করেছে । তাই 
এই ছয় মাস আগে থেকেই তোডজ্জোড় আর পায়তাড়ার বহর | 
কেন্দ্র গোর্খাল্যাণ্ডের চক্রান্তে মদত জোগাচ্ছে বলে শ্লোগানে ও 
চীতৎকারে আকাশ ফাটানো হচ্ছে । গোর্খাল্যাণ্ড তোমাদেরই WATS 
সলিজ_ aata একবার এই কথাটা বললেই এদের নির্বাচনী 
প্রচারের বেলুনটা ফুটে! হয়ে যাবে । এই ভয়েই ফ্রন্ট নেতারা 
দিশেহারা । তাই তাদের চীৎকারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 
এদের ASA আশ! জনগণকে চীৎকার শব্দে বধির করে দিলে 
সত্য কথাটা! তারা আর শুনতে পাবে না। l 
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Weth the best Compliments of : 


NAVRANG PLASTIC 


Dealers of Polythene Tube, Bag and Plastic Containers 


6, Karballa Mohammad Street 
Calcutta-700 001 


With the best Compliments of : 


Jajoo Mechanical & Engineering Works 


Manufacturers of: Rolling Shutter Spare Parts 
134/1, MAHATMA GANDHI ROAD, 
Room No. 41 
CALCUTTA-700 007 





With the Best Compliments of: 


PHASKOWA TEA PLANTATIONS LIMITED 


1/1A, VANSITTART ROW 
Room No. 8, 2nd Floor 
CALCUTTA-700 001 
Phone : 23-0767, 23-0819, 23-9094 


Our Calcutta Dealer: 
RASHMI TEA COMPANY 
1, Braj Kumar Seth Lane 
Calcutta-700 006 
Phone: 55-0374 
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বাগলার &fossad তাত.ও3 হস্তশিল্প | 


বাংলার BAI হস্ত-ভাতশিল্প ও কারুশিল্প, আজ. শুধু ভারতের 

নয়, বিশ্বের দরবারেও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে । ধনেখালি, টাঙ্গাইল, 4 
seem শাড়ীর নাম আজ সর্বত্র প্রসিদ্ধ । রং ও ants বৈচিত্রময় | | 
সৌন্দর্য ছাড়াও গুণমানের : দিক থেকেও বাংলার Bere 
অতুলনীয় । হস্তচালিত ভাতের ক্ষেত্রে tam, ত্র মার 
মত প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিক্রয় বৃদ্ধির পরিমার্ণি Ore! 
শিল্লের' অগ্রগতি সুস্পষ্ট । as সংস্কৃতিময় শিল্পের “? WE 
ACH সমবায়ভুক্তির মাধ্যমে CAFS হয়েছে অসংখ্য SSV 

হস্তশিল্লের ক্ষেত্রেও বাং wits কারুশিল্পীদের কাজ আজ eff 


'- উচ্চ শিখরে । 


বাকুডার পোড়ামাটি, কুষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, faataaraa 
কাংসশিল, ’ তাছাড়া: শোলা শিল্প, sáfa. ডোকরাশিল্প, মহিষের 










faces জিনিষপত্র বা হাতীর দাতের অপরূপ সম্ভার শুধু নয়না-. te 
feara®: নয়, আধুনিক ব্যবহারিক দিক থেকেও উচ্চ “প্রশংসিত ।' = 
7. ভাতের ‘কাপড় কিন্তু 3 
বাংলার i SOA কাপড় IERA nE 


বাংলার bab ও হস্তশিল্প বাংলার free সংস্কৃতিরই অঙ্গ | 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


‘I.C. A. 4411 86 © 





আলেখ্য sa. বর্ষ SN সংখ্যা - TA ৬৩:০০ টাক .. 
প্রক্ষিতীন্দ্রন্দর ঘোষাল কর্তৃক -৩৩বি at fr “aa, কলিকাতা-৬ স্থিত 
“ইন্প্রেশন” প্রেস হইতে বুকত ও: ee, রিডার এভিনিউ, কলিকাতা-৭৫ 
হইতে প্রকাশিষ্ত।-- - ১ 








